


নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য । আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য কামনা করি, তারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমরা 
আমাদের হৃদয়ের মন্দ প্রবৃত্তিসমূহ হতে ও আমাদের মন্দ আমলগুলো হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সৎপথ প্রদর্শন 
করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাতে সৎপথে আনার মত কেউ নেই। 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
(সাঃ) তার বান্দা ও রাসূল । অগনিত দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর প্রতি, তার পরিবার, সাহাবাগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাকে 
অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতি । অতপর, আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করেন, 
21755212212 15521 515 ৭ 26 £ এ 2652 পিই 2 হ% Ea a Bg 
2 09909 এ 01385] 08 AS OHM ০৯89 458 ০9৭ Y ১৯ ৯৯ ৯৪৩9 
“আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষন না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর যদি তারা বিরত 
হয়ে যায়, তবে আলপ্চাহ্‌ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সুরা আন্ফাল- ৩৯) 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে । আর 
জেনে রেখ আল্লাহ মুন্তাকীদের সাথে আছেন। (সুরা তাওবাহ- ১২৩) 
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“আর প্রস্ডুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন 
প্রভাব পড়ে আলপ্াহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর; আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; 
আলণ্ঢাহ্‌ তাদেরকে জানেন । বস্ডুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আলণ্ঢাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন 
হক অপূর্ণ থাকবে না৷” (সুরা আনফাল- ৬০) 
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“আর যদি আরা যুদ্ধে বের হওয়ার সংকল্প নিত তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত” । (সূরা তাওবা- ৪৬) 
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“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখ, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে ।” (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড-১৪০ পৃঃ) 
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“ আল্লাহ তোমাদের জন্য বহুদেশ বিজয় করিয়ে দিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য যথেষ্ট । অতএব তোমাদের মধ্যে যেন কেহ তীর খেলায় 
( তথা জিহাদী প্রশিক্ষন নিতে ) অপারগতা প্রকাশ না করে ।” ( সহীহ মুসলিম) 
জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে । সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ)- এর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন । 
তাই তাদের নিকট প্রচুর পরিমানে অস্ত্র না থাকলেও প্রশিক্ষনের কোন কমতি ছিলনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে উত্তম 
প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তার দ্বীনকে বিজয়ী করার তৌফিক দান করুন। আমিন। 
ওয়া সালপ্ঢালপ্যাহু আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদেও ওয়া"আলা আলিহী ওয়া আসহাবীহি আজমাঈন । 
মূলঃ- এটি একটি বিক্ষোরক বিষয়ক মৌলিক বই। এই বিষয়ে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত বইগুলোও পড়া যেতে পারে । যেমন; 


"দি কেমিস্ট্রি অব পাউডার এন্ড এক্সপ্লোসিভ (The Chamistry of powder and Exploshives)”-এর মুল খন্ড এবং এর আধুনিক 
খন্ডগুলো যা সাত খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণীয় যে, এই বিষয়ে ভাল করতে হলে অনেক বিষয়ের উপর দক্ষতার প্রয়োজন যেমন ৪ 


তাৎক্ষনিকভাবে প্রস্তুতকৃত বিস্ফোরক ৪ যখন আপনি ভাল মানের কোন উপকরণ পাবেন না। 
বিস্ফোরণ ৪ বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি । 

চার্জের আকৃতি প্রদান ৪ অধিক শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতি । 
ইলেক্ট্রনিক্স £ খুব বেশী উপকারী, হাজারো বিভিন্ন উপায় চার্জকে প্ৰজ্বলিত করার জন্যে । 
বেতার নিয়ন্ত্রণ ৪ দূর থেকে চার্জকে প্রজ্জলিত করার জন্য ৷ 


পরিশেষে, একটি বিষয় স্মরণীয় যে শতকরা একভাগ বিস্ফোরণ কেবল মুজাহিদদের মাধ্যমে হয়ে থাকে বাকি নিরানব্বই ভাগ বিস্ফোরণ হয়ে 
থাকে প্রচার মাধ্যমে ৷ উক্ত বিষয়ে পারদর্শী না হয়ে এজাতীয় জিনিস বহন করা যাবে না। মৌলিক জ্ঞান, বাস্তব কৌশল, অস্ত্র প্রশিক্ষন ইত্যাদি 
প্রাথমিক যোগ্যতা আপনার থাকা উচিৎ । 


উল মুচি কি উরি 
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মিশ্রন - ৯৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি এবং প 
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প্রাথমিক জ্ঞাতব্য 


প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
বিশুদ্ধ উপকরণের সংজ্ঞাঃ 


একটি বিশুদ্ধ উপকরণে কেবলমাত্র এক প্রকার অণু থাকে । আমাদের তৈরীকৃত উপকরণ অফিসিয়ালী শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি নমুনার সাথে 
তুলনা করতে হবে । এ উদ্দেশ্যে তুলনা করার জন্য নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। 


গলনাংক পরীক্ষা । 

স্কুটনাংক পরীক্ষা । 

আলোর প্রতিফলন পরীক্ষা । 

ইনফারেড রশ্মি পরীক্ষা (বাজারে ইন্ফারেড রশ্মি বাতি সহজলভ্য )। শুধু মাত্র কঠিন পদার্থের জন্য । 


০০ 2 ৬” 


ছাকন (Filtration)s 
বিশেষ ধরনের কাগজের দ্বারা ফিল্টার করা হয় যাহা ফিল্টার পেপার নামে যেকোন কেমিক্যালের দোকানে পাওয়া যায় । 


আমরা ফিল্টার পেপার এমন ভাবে তৈরি করি যাতে মাঝখানে ফাকা থাকে । যখন আমরা কোন তরল পদার্থ ফিলটারের জন্য ফাকা জায়গায় 
ঢালি তখন বাতাস উহাকে চাপ দেয় যাহা ফিল্টারে সাহায্য করে । কখনই ফিল্টার পেপার উপচিয়ে তরল ঢালা যাবে না। 


নিম্নের উপকরণসূমহ ফিল্টারের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
ফিল্টার পেপার। 

ফানেল। 

আলোড়ন দন্ড । 
রিংসহ লোহার স্ট্যান্ড। 


০০ GLY 


উপকরণের বিশুদ্ধিকরণঃ 

বিশুদ্ধিকরণ বলতে কোন উপকরণের মধ্যে মিশ্রিত এসিডকে মুক্ত করাকে বুঝায় । আমরা সাধারণ পানি বা ২% সোডিয়াম বাই কার্বনেট দ্রবণ 
ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও অস্তুতব পরীক্ষার জন্য 01 পেপার ব্যবহার করা যেতে পারে । যখন 71 পেপার গাঢ় সবুজ বা নীল রং দিবে 
তখন বুঝতে হবে উপকরণটি এসিড মুক্ত। এখন উপকরণটি ছায়া ও শুকনা জায়গায় শুকাতে হবে । যখন পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাবে 
তখন এটি তুলনামূলক বিশুদ্ধ দ্রবণ হবে। যদি আপনি চান তবে উপকরণটি দ্রুত শুকানোর জন্য একটি ওভেন (0৬7) ৪০°C এর নিচে 
নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করতে পারেন। 


বাল্পীভবন/পাতনঃ 


বাম্পীভবন/পাতন বলতে তাপ দ্বারা কোন পদার্থকে অন্যান্য ভেজাল দ্রব্য মুক্ত করা বুঝায়। অতঃপর ঘনীভবণ করা হয়। এইভাবে আমরা 
একটি পদার্থকে উত্তম অবস্থায় আলাদা করতে পারি । সমগ্র প্রক্রিয়াটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, যে তাপমাত্রায় ইহা গ্যাসে রূপান্তরিত হয় । 
বাম্পীভবন/পাতনকে জানতে আমরা নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করি। 
উদাহরণঃ বাম্পীভবন মাধ্যমে আমরা কম মাত্রার কোন নাইট্রিক এসিড (1703) কে বেশী মাত্রার শক্তিশালী এসিডে পরিণত করতে পারি । 
এই পদ্ধতিতে আমরা পানি শীতলী ঘনভবন ব্যবহার করতে পারি । 


একটি হিটারের উপর ফ্লাক্কের মধ্যে কম ঘনমাত্রার নাইট্রিক এসিড রেখে তাপ দিতে থাকি । যখন তাপমাত্রা ৭০-৭৫৭০ এ পৌছাবে তখন 
তরল এসিড গ্যাসে রুপান্তরিত হয়। যখন ইহা পানি কনডেসারের মধ্যদিয়ে গমণ করে তখন কনডেন্সারের ভিতরে একটানা ঠান্ডা পানি 
প্রবাহের কারণে এঁ বাষ্প ঠান্ডা হয়ে তরলে পরিণত হয় । কনডেসারের অপর প্রান্তে রক্ষিত কালো বোতলে আমরা শক্তিশালী নাইন্রিক এসিড 
(লাব03) পাই । ইহার ঘনমাত্রা শতকরা ৯৮ ভাগ (না 03) হতে পারে। 


নোটঃ 
১. সকল সংযোগস্থল সিল করতে হবে এবং ছিদ্র বন্ধ করতে ভ্যাসলিন বা গ্রিজ ব্যবহার করুন। 
২. কম ঘনমাত্রার এসিড দিয়ে কখনই ফানেলের অর্ধেকের বেশী পূর্ণ করা যাবে না। 
৩. বিক্রিয়ার গতিত্রাস করতে কিছু পাথর বা কাঁচের টুকরা ব্যবহার করা যেতে পারে। 
৪. থামোঁমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করতে হবে । 


এসিডের ঘনমাত্রাঃ 


একটি যন্ত্রের সাহায্যে এসিডের ঘনমাত্রা সহজে নির্ণয় করা যায়। যদি আপনি যন্ত্রটি না পেয়ে থাকেন তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
এসিডের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারেন । এই পদ্ধতিতে যে এসিড পরীক্ষা করা হবে তার ওজন হিসাব করে । 


ওজনগুলো £ 
১. নাইট্রিক এসিড = ১.৫৪ 
২. সালফিউরিক এসিড = ১.৯৮ 
পদ্ধতি 8 
একটি স্কেলের / পাল্লার উপর ১০ মিলি এসিড নিন। পাল্লা বা স্কেলের ভারসাম্য না আসা পর্যন্ত অপর পাশে ওজন যোগ করতে থাকুন । এই 
উদাহরণে ওজন হচ্ছে ৮ গ্রাম । 
১. ১০/৮ = ১.২৫ 
২. ১.২৫ * ১০০ = ১২৫ 
৩. ১২৫/ এসিডের ওজন = এসিডের বিশুদ্ধতা ঘনমাত্রা 
যদি আপনি নাইট্রিক এসিড পরীক্ষা করেন তবে ইহা হবে = ১২৫/১.৫৪ = ৮১.১৬% 
যদি আপনি সালফিউরিক এসিড পরীক্ষা করেন তবে ইহা হবে = ১২৫/১.৯৮ = ৬৩.১৩% । 


পৃথকীকরণ ফানেল এবং পাত্র ব্যবহার পদ্ধতিঃ 

যেসব তরল মিশ্রণে একটি তরলের সাথে অন্যটি দ্রবীভূত হয়না এসব মিশ্রণের তরল পদার্থকে পৃথক করতে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ৪ 
তৈল ও পানি 
পদ্ধতিঃ নাইভ্রো-প্লিসারিন 031756002)3 কে এসিড থেকে আলাদা করা বেশ কঠিন কিন্তু পৃথকীকরণ ফানেল/পাত্র ব্যবহার করে সহজেই 
এই কাজটি আমরা করতে পারি । এজন্য দ্রবণটিকে একটি পাত্রে রাখি । নাইট্রো-গ্রিসারিন ফানেলের নিচে চলে যাবে এবং তলায় অবস্থান করবে 
এবং এসিড উপরে ভাসবে। এখন ফানেলের ট্যাপটি চালু করলে নাইট্রো-গ্রিসারিন বেরিয়ে আসবে এবং সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসলে ট্যাপটি 
বন্ধ করে দেই ৷ প্রাপ্ত দ্রবণকে ২% সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ ছারা বার বার ধৌত করে এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ নাইট্রো-গ্রিসারিন পাওয়া যাবে । 























কতিপয় সংজ্ঞাঃ 
বিষয় সংজ্ঞা 

বিস্ফোরণ বিন্দু যে তাপমাত্রায় একটি পদার্থ বিস্ফোরিত হয়। 

স্কুটনাংক যে তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। 
গলনাংক যে তাপমাত্রায় একটি কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হয় । 
প্ৰজ্বলন বিন্দু যে তাপমাত্রায় একটি পদার্থ প্রজ্বলিত হয় । 

কঠিনাংক যে তাপমাত্রায় একটি পদার্থ জমাট বাঁধে । 

নাইট্রেশন যখন কোন পদার্থের সাথে নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করা হয়। 
অক্সিডেশন যখন কোন পদার্থের সাথে অক্সিজেনের মিশ্রন ঘটে । 
রিডাকশন যখন কোন পদার্থ থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে যায় । 

তুল্য ওজন যখন দুইটি পদার্থের একই ওজন হয়। 


আপেক্ষিক গুরুতব/ ঘনতু পদার্থের আয়তনের সঙ্গে ভরের সম্পর্ক । 











উপকরণ এবং প্রতীকসূমহ 
ইাম প্রতীক তাৎক্ষনিক ক্রয় (প্রস্তুতি প্রয়োজন) 
১ | আযাসিটোন 03760 নেইল পালিস উঠাতে ব্যবহার হয় । 




















২ | গ্্যালকোহল €217507 














































































































হাম প্রতীক তাৎক্ষনিক ক্রয় প্রস্তুতি প্রয়োজন) 

৩ | গ্যালুমিনিয়াম পাউডার AL 

৪ | আামোনিয়া হাইড্রোক্সাইড 72017 

৫ | আামোনিয়াম নাইট্রেট বান4 03 ইহা একটি সার। 

৬ | আযমোনিয়াম অক্সালেট C2HsN204 

৭ | অ্যানিলিন CsHsNH) 

৮ | বেরিয়াম নাইট্রেট BaNOs3 

৯ | বেনজিন 0676 সুপার পেট্রোল বা এরোপ্লেনের পেট্রোল হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
(১০০%)। 

১০ | ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO 

১১ | চারকোল (কার্বন) C কাঠ পোড়ানোর পর অবশিষ্টাংশ 

১২ | ডাই মিথাইল আযানিলিন CH3sCH(NH)), 

১৩ | গ্লিসারিন C3Hs(OH)3 

১৪ | হেক্সামিন 090124 

১৫ | হাইড্রোজেন পার অক্সাইড [202 চুল রং করতে এবং কান পরিস্কারক হিসেবে ব্যবহার হয়। 

১৬ | লেড নাইট্রেট PB(NOs3)2 

১৭ | মারকারি Hg থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয় । 

১৮ | নাইট্রো-বেনজিন 67502 মারিবান ওয়েল নামে বাজারে পাওয়া যায়। যাহা শিশুদের 
পেটের ক্রিমি নামক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

১৯ | ফেনল CsHsOH 

২০ | নাইট্রো সেলুলোজ 06176050902) 

২১ | পটাসিয়াম ক্লোরেট 10103 দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে পাওয়া যায় । 

২২ | পটাসিয়াম নাইট্রেট [বি03 

২৩ | পটাসিয়াম পার মাঙ্গানেট [৬1704 

২৪ | সিলভার নাইট্রেট Ag(NO3)2 

২৫ | সোডিয়াম আাজাইড NaN 

২৬ | সোডিয়াম বাই কার্বনেট 81003 বেকিং সোডা । 

২৭ | সোডিয়াম কার্বনেট 82003 কাপড় কাচা সোডাতে পাওয়া যায় অথবা সোডা আযাশ নামে 
পাওয়া যায়। 

২৮ | সোডিয়াম ক্লোরেট 8003 

২৯ | সোডিয়াম নাইট্রেট পা 93 লবন এবং এসিড একসঙ্গে মেশালে পাওয়া যায়। যেমন; 
7103 এবং ৪0] 

৩০ | সালফার ১ যেকোন ভেষজের দোকানে পাওয়া যায় । 

৩১  সালফিউরিক এসিড 12904 ৫-১০% ব্যাটারীর পানিতে পাওয়া যায়। 

৩২ | নাইট্রিক এসিড [03 

















১০ 


গবেষণাগারের প্রস্তুতি 


একটি ভাল গবেষণাগারের বৈশিষ্টাবলী 

একই সময় সর্বনিম্ন সংখ্যক ছাত্র থাকতে হবে। 

প্রতিটি ছাত্রের জন্য অবশ্যই ২ বর্গমিটার জায়গা থাকতে হবে। 

ছাত্রগণ অবশ্যই শিক্ষকের দৃষ্টির আওতায় থাকতে হবে । 

বৈদ্যুতিক এবং গ্যাস সংযোগ অবশ্যই উত্তম অবস্থায় থাকতে হবে । সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সংযোগ বন্ধ রাখতে হবে । 


আবৃত করা ভাল । ফরমিকা অন্য কিছুর সাথে বিক্রিয়া করে না। 


৬. কাজের সময় সর্বদা দস্তানা (গ্লাভস) এবং প্রতিরোধী চশমা পরতে হবে। 

৭. গবেষণাগারের মেঝে সর্বদা শুকনা থাকতে হবে। 

৮. রাবার সোলের ক্যানভাস জুতা পরতে হবে । 

৯. গবেষণাগারে চুপ থাকতে হবে এবং দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না। 

১০. উত্তম বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে অথবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক এগ্জস্ট ফ্যান থাকতে হবে। 

১১. কেমিক্যাল রাখার জায়গা অবশ্যই গবেষণাগার হতে আলাদা এবং নিরাপদ হতে হবে । 

১২. উন্মুক্ত শিখা চুলার চেয়ে বরং হট প্লেট হিটার ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন । 

১৩. একটি পরিপূর্ণ ফাষ্ট এইড বক্স (প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স) হাতের কাছে রাখতে হবে । 

১৪. যদি আপনি ভূমিকম্প সম্ভাব্য এলাকায় থাকেন তবে গবেষণাগারটি অবশ্যই নিচ তলায় হতে হবে এবং বেশ শক্তভাবে তৈরী হতে 
হবে। 

১৫. আপনার জিনিসপত্রগুলি নিম্নোক্ত ভাবে সাজাতে হবে । 
উপরের তাকঃ প্লাস্টিকের জিনিসপত্র । মধ্যম তাকঃ কাচের জিনিসপত্র । নিচের তাকঃ লৌহের জিনিসপত্র । 

১৬. গবেষণাগার সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি রাখতে হবে। 

১৭. আপনাকে অবশ্যই গবেষণাগারে পানির সংযোগ এবং এক বালতি বালু রাখতে হবে । 

১৮. গবেষণাগারে অবশ্যই ধোয়া এবং আগুন নিৰ্ণায়ক থাকতে হবে। 

১৯. গবেষণাগারের জানালা এবং দরজায় বুবি ট্র্যাপ (ফাদ পাতা) থাকতে হবে । 

২০. নতুন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কজের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনাবলী দিতে হবে । 

২১. প্রবেশ এবং প্রস্থান অবশ্যই আলাদা দরজা দিয়ে হতে হবে। 

২২. আপনার চোখ এবং শরীর পরিষ্কারের জন্য গবেষণাগারে অবশ্যই একটি ঝর্না এবং বেসিন থাকতে হবে। 

২৩. আপনার অবশ্যই উন্নত মাসক (মুখোশ) এবং গ্যাস মাসক (মুখোশ) থাকতে হবে । 

২৪. ধূমপান, খাওয়া এবং পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

২৫. সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়ালে প্রদর্শন করতে হবে। 


একজন ভালো গবেষকের করণীয় বিষয়সমূহ 

শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটিই নিতে হবে। 

সহজে পরিস্কার করা যায় এবং আট-সাট পোষাক পরতে পরতে হবে । 

আংটি, টাই এবং পশমী কাপড় পরিধান করবেন না। 

কাজের সময় সর্বদা দস্তানা (গ্লাভস) এবং প্রতিরক্ষা চশমা পরতে হবে । সারা শরীর আবৃত করার গাউন পরা উত্তম। 
নক অবশ্যই পরিস্কার এবং কাটা থাকতে হবে । 

ক্ষত অবশ্যই পানিরোধী প্লাষ্টার দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে । 

কখনই আপনার হাত দিয়ে চোখ স্পর্শ করা যাবে না। 

শিক্ষকের নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছু স্পর্শ করা যাবে না। 

শুরুর দিকে বেশি পরিমাণ প্রস্তুত করা যাবে না। 


DOGGY 





GS SOG IE OR TOT AY এ 


১১ 
৭. শিক্ষানবীষদের থেকে বিপদজনক বস্তু দুরে রাখতে হবে। 


৮. গবেষণাগারের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না। 


৯. কাজ করার সময় নিরবতা পালন করতে হবে । কাজের সময় “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” যিকর করতে হবে । (ইহা মৃত্যের পূর্বে পড়তে 
হয়। যদি আপনি কোন ভুল করেন তবে ইহা পড়ার সময় পাওয়া যাবে না।) 


১০. মিশ্রণ নিয়ে খেলা করা যাবেনা । ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত কোন পদার্থকে অপর পদার্থের সংগে মেশানো যাবেনা । 
১১. কাজের উপর পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে অথবা এটিই আপনার শেষ কাজ হতে পারে । 

১২. খাওয়া বা পান করার কাজে কখনও কোন বিকার বা অন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না। 

১৩. গবেষণাগারের ট্যাপ থেকে পানি পান করা যাবে না। 

১৪. ব্যবহার শেষে যন্ত্রপাতি পরিস্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে । 

১৫. মেঝের উপর কোন পদার্থের গুড়া ফেলে রাখা যাবে না। 

১৬. সর্বদা গবেষণাগারের কার্যাদির রিপোর্ট শিক্ষককে জানাতে হবে । 

১৭. গবেষণাগারে খাওয়া এবং পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ 


সমস্ত বিস্ফোরকই বিষাক্ত এবং বিপদজনক এইগুলি অতি দাহ্য এবং উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারক। এগুলো তরল ও কঠিন উভয় আকারের হয়ে 
থাকে । এ সকল কারণে আমাদের গবেষণাগারে উত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । একটি ভাল গবেষণাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রধানত 
দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 


১. বিস্ফোরকের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
- প্রধান চার্জ এবং ডেটনেটর এক সংঙ্গে সংরক্ষণ করা যাবে না। 
- অবশ্যই ২% সোডিয়াম কার্বনেট (20:03) দ্রবণ সর্বদা হাতের কাছে রাখতে হবে। 
- মেঝেতে কোন বিস্ফোরক পদার্থ ইনিসিনেটর) ফেলা যাবে না। 
২. বিষের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
- বিষ তৈরীর পূর্বে অবশ্যই কিছু প্রতিষোধক হাতে কাছে প্রস্তুত রাখতে হবে । 
- . প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে (Fast Aid Box) ভাল করে গুণাগুণ সম্পন্ন বিষ প্রতিরোধক ইনজেকশন রাখা উচিৎ । 
- বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ করার সময় অবশ্যই একটি গ্যাস মাসক (মুখোশ) পরতে হবে । 
- সর্বদা দস্তানা গ্লাভস) এবং প্রতিরক্ষা চশমা পরতে হবে। 


আগুনের শিখা ব্যবহারঃ 
১. লম্বা চুল বা দাড়ি নিয়ে আগুনের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। 
২. শিখার গ্যাস চালুর পূর্বে দিয়াশলায়ের আগুন জালাতে হবে । 
৩. যেসব জায়গা থেকে শিখা দূরে রাখতে হবে - 


- কেমিক্যালের ষ্টোর থেকে । - ওভেন থেকে। - দাহ্য পদার্থ থেকে। 
৪. গরম যন্ত্র উঠানোর জন্য কখনো দস্তানা (গ্লাভূস) ব্যবহার করা যাবে না। সর্বদা উপযুক্ত কাপড় অথবা বহনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করতে হবে। 
একটি গ্লাস টিউব বা পাইপ কাটাঃ 


১. একটি কাটার ব্যবহার করে পাইপের উপর একটি বৃত্ত তৈরী করতে হবে। 

২. অতঃপর কাপড় দিয়ে পাইপটি ঢেকে বাহিরের দিকে চাপ দিতে হবে। 

৩. একে মুখমন্ডল থেকে দুরে নিয়ে ভাঙ্গুন। 
একটি গ্রাস পাইপ বাকানোঃ 

১. একটি পাইপকে বাকানোর জন্য ফিস টেইল ফ্রেম ব্যবহার করতে হবে। 

২. ভালোভাবে তাপ দিতে হবে এবং আস্তে আস্তে বাকা করতে হবে । লক্ষ্য রাখুন যাতে ফাটল না ধরে। 
বিপদজনক পদার্থের ব্যবহারঃ 

উদাহরণস্বরূপঃ সোডিয়াম । ইহা একটি অতি দাহ্য পদার্থ । 


টি, ডিন ER RG. পরি 


১২ 
সর্বদা ইহা কেরোসিন তৈলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। 


খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। সর্বদা দস্তানা ব্যবহার করতে হবে। 

যদি কিছু পদার্থ মেঝেতে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন তৈল দিয়ে ডেকে দিতে হবে। 
ভাঙ্গা বা কাঁটার জন্য এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট কাটার ব্যবহার করতে হবে। 

ওয়াশ বেসিনে নিয়ে কখনও তাপ দেওয়া যাবে না। 

সর্বদা ইহা কেরোসিন তৈলের মধ্যে রেখে কাটতে হবে । 

স্পর্শ করার পূর্বে হাত সম্পূর্ণভাবে শুকাতে হবে। 


. ইহা কখনও এসিডের পাশে রাখা যাবে না। করণ ইহা এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে । 


কাজের সংরক্ষণ পদ্ধতি 


লে শি ০০৩4২ 


নোট বই অবশ্যই শক্ত কভারের হতে হবে । 
আপনার সকল পরীক্ষা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হবে। 
কখনও আলগা পাতা ব্যবহার করবেন না। 

কখনও আপনার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করবেন না। 
আপনার পরীক্ষার বিস্তারিত লিখে রাখুন । 


ভুল লিখা সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলবেন না। ভূল লিখা বরাবর দুটি আড়াআড়ি দাগ দিয়ে কেটে দিন যাতে কি ভূল হয়েছিল তা 
পরবর্তীতে বোঝা যায়। 


আপনার নোট বই অবশ্যই পরিস্কার এবং সুশৃংখল হতে হবে । 


. আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার তারিখ, ফলাফল, লক্ষ্য এবং আপনার পর্যবেক্ষণ লিখতে হবে। 


গবেষণাগারে দুর্ঘটনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা 


রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের প্রায় প্রত্যেকটিই বিষাক্ত, ক্ষয়কারক ও বিপদজনক ৷ তাই তাদের ব্যবহার কালে সম্ভাব্য বিপদ 
সম্বন্ধে নিম্নোল্লিখিত সচেতনতা এবং দুর্ঘটনার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান থাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনঃ 


>. 


কোন রাসায়নিক বস্তু সম্বন্ধে না জেনে তাতে অযথা হাত লাগানো, কোন বস্তু মুখে লাগানো এবং কাটা হাতে ল্যাবরেটরিতে কাজ করা 
বিপদজনক । 

গায়ে এসিড বা ক্ষার পড়লে সাথে সাথে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপরও জ্বালা করলে পানি মুছে বার্নল মলম লাগাতে 
হয়। গায়ে ক্ষার পড়লে প্রথমেই প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে পরে প্রয়োজনে বরিক এসিড দ্রবন দিয়ে এ স্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। 

চোখে এসিড বা ক্ষার পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পানি দিয়ে চোখে পড়া এসিড ও ক্ষার ধুয়ে ফেলতে হয় । চক্ষু খুব নরম জায়গা, তাই 
না বুঝে কোন কিছু দেওয়া অনুচিত। এজন্য সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞের নিকট পরামর্শ নিতে হবে । 

শরীরের কোন স্থান আগুনে পুড়ে গেলে পোড়া অংশে পানি দেওয়া উচিত নয়। পানি দিলে এ স্থানে বিপদজনক ফোস্কা পড়ে । পোড়া 
স্থানে কয়েক ফোটা স্পিরিট বা ইথাইল এলকোহল দিলে জ্বালা কমবে । পরে বার্নল মলম ব্যবহার করতে হয়। 

ব্রোমিন দ্বারা হাত পুড়লে এ স্থানে গ্লিসারিন লাগাতে হয় । পরে গ্লিসারিন মুছে ফেলে ক্ষত স্থানে বার্নল মলম লাগাতে হয়। 

কাচে কেটে গেলে ক্ষতস্থানে যদি কাচ টুকরা থাকে, তবে তা প্রথমে বের করে নিতে হবে । পরে ইথাইল এলকোহল দিয়ে ক্ষত স্থান 
ধুয়ে ডাক্তার-এর পরামর্শ নেওয়া উচিত। 

বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হলে শ্বীসরোধক গ্যাস যেমনঃ HC], 012, 502, 1317 বাম্প ইত্যাদি দিয়ে শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হলে মুক্ত 
বায়ূতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রয়োজনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে লঘু আযামোনিয়া দ্রবনে শ্বাস নিতে দেওয়া উচিত। অথবা 
সোডিয়াম বাই কার্বোনেট (81003) দ্রবন দিয়ে গড়গড়া করতে দিলে গলদেশের আক্রান্ত স্থান বিষাক্ত গ্যাস মুক্ত হয়ে যাবে । 





. গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলে কখনও দৌড়ানো উচিত নয়। এতে অধিক বাতাস পেয়ে আগুন অধিক জ্বলে উঠে । তাড়াতাড়ি 


মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নিভাবে হবে । সম্ভব হলে কম্বল বা কম দাহ্য ছালা দিয়ে আগুন নিভাতে হবে। 
ডেস্কে আগুন লাগলে আশেপাশের বুনসেন বার্নারের গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ করতে হয় । পরে নিম্নরূপে আগুন নেভাতে হয়ঃ 


-  ফ্লাক্সে অথবা বিকারের কোন তরল পদার্থে আগুন ধরে গেলে এঁ পাত্রের মুখের ঢাকনায় ভিজা কম্বল বা পুরু ভিজা কাপড় দেওয়া 
উচিত। 


- কাঠের যে কোন জিনিসে আগুন লাগলে বালি ছিটিয়ে তা নিভাতে হয়। 


নোটঃ যে কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় চিৎকার দিয়ে জানিয়ে সহকর্মীর ও শিক্ষকের সাহায্য চাইতে হয় । প্রত্যেক আক্রান্ত ব্যক্তির যথাশীস্ ডাক্তার- 
এর পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক। 


১৩ 


বিস্ফোরক সম্পর্কিত আলোচনা 


বিক্ষোরক ও বার*দ 

বিক্ষোরক কতিপয় বস্তুর সংমিশ্রণ বা সংযোজনের নাম, যাহা লিকুইড বা সলিড উভয় আকারের হতে পারে । যাহা বহিরাগত শক্তি (চাপ, তাপ, 
ঘর্ষন, বিদ্যুৎ, ডেটোনেটর পাউডার) দ্বারা বিশাল আকারে গ্যাসে রূপান্তরিত হয় । যার ফলে প্রচন্ড তাপ ও চাপ দ্রুত গতিতে সকল দিকে সমান 
ভাবে ও নির্দিষ্ট পরিমানে সৃষ্টি হয় । 


বিস্ফোরক সলিড আকারে, লিকুইড আকারে, গ্যাসীয় আকারে বা প্রবাহমান আকারে হয়ে থাকে । কতিপয় বারুদ খুব দ্রুত গ্যাসে রূপান্তরিত হয় 
আবার কিছু ধীরে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। কিছু বারুদ এমন রয়েছে, যাহারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ৷ চাপ, তাপ, ঘর্ষন বা বিদ্যুৎ পেলে বাতাসের 
সাথে বিক্রিয়া করে বিক্ষোরিত হয়। আবার কতিপয় বারুদ এমন রয়েছে, চাপের মুখে থেকে স্পর্শকাতর ও বাতাসে বিক্রিয়াকারী উৎসাহবর্ধক 


আবার কতিপয় বারুদ এমন আছে যে, বাতাসের সাথে বিক্রিয়াকারী স্পর্শকাতর বারুদের শক্তিতে বিক্ফোরিত হয়ে ধ্বংশ কার্য চালায় । ইহাকে 
ডেটোনেটরের নিচের অংশে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কিছু বারুদ মধ্যম শক্তি নিয়ে এবং কিছু বারুদ হালকা শক্তি নিয়ে বিক্ষোরিত হয়। এই 
তিন প্রকার বারুদকে চার্জ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 


বারুদ এ রাসায়নিক সংমিশ্রন অথবা সংযোজনকে বলা হয়, যাহা বহিরাগত উৎসাহবর্ধক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশাল আকারে গ্যাসে 
রূপান্তরিত হয় এবং সাথে সাথে প্রচন্ড তাপ, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা এবং চতুর্দিকে সমান ভাবে নির্দিষ্ট পরিমান কঠিন চাপ সৃষ্টি হয়। যার ফলে 
ধ্বংশযজ্ঞ সাধিত হয়। 


বিস্ফোরক মিশ্রনের নীতি 
একটি ভাল বিস্ফোরক মিশ্রনে অবশ্যই দুইটি প্রধান উপকরণ থাকবে । প্রথমটি অবশ্যই অক্সিজেন সমৃদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয়টির দ্রুত বিক্রিয়া 
করার ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে ইহা সহজেই পরিবর্তীত হয়ে ইহার আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য ইহাকে আমরা বিস্ফোরক বলে থাকি। 


ভালো অক্সিজেন উৎপাদকঃ 

পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103)। 
পটাশিয়াম নাইট্রেট (াব03)। 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট (NH N03) । 
পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট (K M04) 
সোডিয়াম ক্লোরেট (৭0103) । 
অক্সিজেনের সাথে ভাল বিক্রিয়ক ৪ 

এ্যলুমিনিয়াম (AL) পাউডার । 
ম্যাগনেশিয়াম 0১1৪) পাউডার । 

কার্বন (০) এবং সালফারের (5) মিশ্রন । 
কার্বন (0) এবং চিনির মিশ্রন । 

কার্বন (0) এবং কাঠের মিশ্রন। 

আটা এবং স্টার্চের মিশ্রন। 


0G Hu 
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প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে বারুদ নিম্নোক্ত প্রকারের হতে পারে। যথা - 

১. রাসায়নিক সংযোজন বা অবিভাজ্য বারুদঃ 
কতিপয় রাসায়নিক বস্তু একসাথে মিলিত হয়ে পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। একই সাথে 
বিশেষ কতক গুনাবলীর সৃষ্টি হয় এবং পূর্বের সকল রূপ, গুনাবলী বিলীন হয়ে যায়। 
লিকুইড সংযোজনের উদাহরণঃ- নাইট্রো-গ্রিসারিন । 
সালফিউরিক এসিড (7290২) + নাইট্রিক এসিড (710২) + গ্লিসারিন (CH20H5(CH);) = নাইট্রো-গ্রিসারিন। 
সলিড সংযোজনের উদাহরণঃ- নাইট্রিক এসিড + হেক্সামিন = আর.ডি.এক্স (195) 

২. রাসায়নিক সংমিশ্রন বা বিভাজ্য বারুদঃ 
কতিপয় রাসায়নিক বস্তু একসাথে মিলিত হয়ে একটি মিশ্রনে পরিণত হয় । তবে তাদের পূর্বের গুনাবলী বজায় থাকে । 
লিকুইড সংমিশ্রনের উদাহরণঃ- তরল সংমিশ্রন ক্লোরোফর্মের মাঝে নাইট্রো-গ্রিসারিন। 


১৪ 
সলিড সংমিশ্রনের উদাহরণঃ- A! পাউডার + আযামোনিয়াম নাইট্রেট (170২) = AMONAL চার্জ (আামোনাল)। এবং 
মোবিল + নাইট্রো-সেলুলোজ = (C4। 


প্রকৃতির দিক থেকেঃ বারুদ চার প্রকার । যথা - 
১. কঠিন। যেমন_ TNT, RDX, TNN, TNF 
২. খামীর (অর্ধতরল)। যেমন- 01, (2, 03, (4 ইত্যাদি । 
৩. প্রবাহীত (তেরল)। যেমন- নাইট্রো-গ্রিসারিন, নাইট্রো-মিথেন ইত্যাদি । 
8. গ্যাস । যেমন- মিথেন গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস ইত্যাদি । 


ব্যবহারের দিক থেকেঃ বারুদ দুই প্রকার | যথা - 


১. উৎসাহ বর্ধক শক্তি সম্পন্ন । যেমন- লেড এজাইড (1,990 £১210০), মারকারি ফালমিনেট (Mercury Fulminate), হেক্সামিন- 
পার-অক্সাইড (Hexamine peroxide), সিলভার এজাইড (Silver Azide), ইত্যাদি । 


২. ধ্বংশকারী শক্তি সম্পন্ন । যেমন_ আর.ডি.এক্স 0২1১), টি.এন.টি (TNT), এ্যামোনাল (/১017010981) ইত্যাদি । ধ্বংশকারী 
শক্তি সম্পন্ন বারুদ তিন প্রকার । যথাঃ 


- কঠিন ক্রিয়াশীলঃ [২], শাখা, TNE, PETN, ইত্যাদি । 
- মধ্যম ক্রিয়াশীলঃ শাখা, (4, C5, ইত্যাদি । 
- হালকা ক্রিয়াশীলঃ ব্ল্যাক পাউডার, হোয়াইট পাউডার, ইয়েলো পাউডার ইত্যাদি । 


মেকানিক্যাল (চাপ, তাপ) দিক থেকেঃ বারুদ দুই প্রকার ৷ যথা - 
১. বাতাসের সাথে বিক্রিয়াকারী বারুদঃ যেমন- উৎসাহবর্ধক বারুদ সমূহ । 
২. চাপের সাথে বিক্রিয়াকারী বারুদঃ যেমন- অবশিষ্ট সমস্ত বারুদ । 


ভয়াবহতার দিক থেকেঃ বারুদ দুই প্রকার যথা - 
১. সেনসেটিভ বা স্পর্শকাতরঃ যেমন- বাতাসের সাথে বিক্রিয়াকারী বারুদ সমূহ, নাইট্রো-গ্রিসারিন, নাইন্রো-মিথেন ইত্যাদি । 
স্পর্শকাতর বারুদ আবার দুই প্রকারঃ 
- বেশী স্পর্শকাতর, যেমন- লেড এজাইড, মারকারি ফালমিনেট, এ্যাসিটোন-পার-অক্সাইড, হেক্সামিন-পার-অক্সাইড, সিলভার 
এজাইড, নাইট্রো-মিথেন, নাইট্রো-গ্রিসারিন ইত্যাদি । 
- কম স্পর্শকাতর, যেমন- 1000২, ইয়েলো পাউডার, হোয়াইট পাউডার, আন বয়েল ব্ল্যাক পাউডার ইত্যাদি । 
২. নন-সেনসেটিভ বা অস্পর্শকাতরঃ যেমন-_ RDX, শাখা, TNT, TNE, C4, C5 ইত্যাদি । 


বিক্ফোরিত হওয়ার দিক থেকেঃ বারুদ দুই প্রকার । যথা - 
১. হাই-এক্সপ্লোসিভ (Hi Explosive ) 
- প্রতি সেকেন্ডে হাজার মিটার গতি বা ততোধিক গতিতে যারা বিক্ষোরিত হয় তাদেরকে হাই এক্সগ্নোসিভ বলে৷ 


- যারা খুব দ্রুত গ্যাসে রূপান্তরিত হয় তাদেকেউ হাই এক্সপ্লোসিভ বলে । যেমনঃ RDX, নাইট্রো-গ্রিসারিন, PETN, TNF, 
TNT, 04, Cs, Cs, 00,77১, PEPE, WBOX, এ্যামোনাল, বাতাসের সাথে বিক্রিয়াকারী বারুদ সমূহ ইত্যাদি। 


২. লো-এক্সপ্লোসিভ 0.0৬/ 17500195159) যেমন- ব্ল্যাক পাউডার, ইয়েলো পাউডার, হোয়াইট পাউডার, ইত্যাদি । 


বিক্ষোরণের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবসমূহ 

যেকোন বিক্ষোরনের সাধারণত চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ঃ 
১. প্রতিফলিত হওয়া । 
২. থাম্বা আকৃতিতে বিক্ষোরনের মুখ সৃষ্টি হওয়া । 
৩. ধাক্কা খেয়ে একমুখি হওয়া । 


১৫ 


৪. স্থিমিত হয়ে যাওয়া । 


সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে কোন ধরনের বিস্ফোরণের ফলে চার ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হয়ঃ 


>. 


চাপঃ বিশাল আকারে গ্যাসের সৃষ্টি হবার ফলে ব্যাপক পরিমান চাপ সৃষ্টি হয় । 

উদাহরণঃ এক মিটার পরিমান একটি চার্জ ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার মিটার পর্যন্ত বিস্তারিত (এক্সপোজ) হয়। সে সময় গ্যাসের 
চাপ থাকে এক সেন্টিমিটার এলাকায় ১৫৮.৫০ টন । চার্জ যত বড় হবে চাপও তত বড় হবে । চাপ দুই প্রকারঃ 

- ইতিবাচক চাপঃ লক্ষ বস্তুর দিকে অগ্সরমান যে চাপ। 

- নেতিবাচক চাপঃ লক্ষ বস্তুতে টক্কর খেয়ে যা ফিরে আসে। 

তাপঃ গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার ফলে যেমন চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি প্রচন্ড তাপও সৃষ্টি হয়। সেই তাপে লক্ষ্যবস্তু পুড়ে গলে ছারখার হয়ে 
যায়। 

ধ্বংসঃ গ্যাস উৎপন্ন হবার ফলে যেরকম তাপ চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি লক্ষ্যবস্তুতে ধ্বংস নেমে আসে । পানিতে বা মাটিতে দাফন করলে 
এই প্রভাবটি বেশী লক্ষ্য করা যায় । তিন মিটার মাটির গর্তে ৩২ কেজি চার্জ দাফন করে দেখা গেছে সেই বিক্ষোরণের স্থান থেকে নয় 
মিটার দূরের একটি কালভার্ট ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংয়ে তার প্রভাবে কাচগুলো চুরমার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে 
একই পরিমান চার্জ মাটির উপরে রেখে দেখা গেছে কিছুই হয়নি । 


. অগ্রিস্ষুলিজ/স্পিন্টারঃ বিক্ষোরক দ্রব্য যে আবরণে আবদ্ধ করা হয় উহা বিক্ষোরনের পর অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বা স্প্রিন্টার আকারে ছিটকে বের 


হয়। এই খোলস বা আবরণ যত বেশী মোটা হবে স্প্রিন্টার তত বেশী হবে । যার দ্বারা প্রাণীর মৃত্যু বা ক্ষতি হতে পারে, তবে ধ্বংস 
কম হবে । কারণ এ আবরণটিকে ফাটাতে নির্দিষ্ট পরিমান শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আবরণ যত হালকা হবে শক্তিশালী বারুদ 
তার শক্তি ততই বাড়িয়ে তুলবে । আর এই জন্যই দেখা যায় হ্যান্ড-গ্রেনেডের মধ্যে যে লোহার আবরণ ব্যবহার করা হয় তা থাকে 
বেশ মোটা কিন্তু তার গায়ে দাগ/খাজ কাটা থাকে । যাতে করে এ আবরন স্প্িন্টার আকারে ছুটে যায় এবং গুলির মত কাজ করে। 
তবে এই আবরণ বিভিন্ন প্রকারের বারুদের জন্য বিভিন্ন রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


১৬ 


বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী 


ভন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি দ্রুত ব্যবহার করতে হবে এবং সর্তকতামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত কখনও ৭২ ঘন্টার বেশী সংরক্ষণ 
করা যাবে না। 


এসিড ও আযালকালি-র প্রস্তুত প্রণালী 


সালফিউরিক এসিড, 250, 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 

সালফিউরিক এসিড পেতে হলে প্রথমতঃ গাড়ীর ব্যাটারীর পানি সংগ্রহ করতে হবে । অতঃপর ইহা একটি বিকারে নিয়ে একটি উত্তপ্ত প্লেট 
হিটারে নিয়ে তাপ দিতে হবে । যদি উত্তপ্ত প্লেট হিটার পাওয়া না যায় তবে রুটি বানানো তাওয়া ব্যবহার করা যেতে পারে । যতক্ষণ ইহা মূল 
অংশের ১/৩ এ না পৌঁছায় (২/৩ বাস্পায়িত হয়ে যাবে) এবং তৈল রংয়ের না হয় ততক্ষণ ইহা তাপ দিতে হবে । ইহাই হবে ৯৮% বিশুদ্ধ 
সালফিউরিক এসিড । 


বিক্রিয়াঃ 
H2S04+ 17720) (পানি) রা [72094 ; (সালফিউরিক এসিডের স্কুনাংক ৩৩০? সেঃ ৷) 


সালফিউরিক এসিডের (72904) বিশুদ্ধকরণ পরীক্ষাঃ 
১. পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি ১৪১ অনুপাতে মেশাতে হবে। 
২. মিশ্রণে ১ ফৌটা এসিড যোগ করতে হবে । 
৩. উক্ত মিশ্রণ একটি সুন্দর অগ্নিশিখা দেবে । 

নোটঃ এই মিশ্রণ টাইমার বোমাতে ব্যবহার করা হয়। 








নাইট্রিক এসিড, HNO; 
সালফিউরিক এসিড থেকে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতিঃ 
উপাদানঃ 
হাম অনুপাত 
আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট 0174 03) ১ 
সালফিউরিক এসিড (H2S04) ২ 





প্রথমে আযামোনিয়াম নাইট্রেট নিন। যা একটি সার এবং বাজারে সহজে পাওয়া যায়। আর্দ সার হলে একটি বালুর পাত্রে রেখে তাপ দিতে 
হবে । কিছু সময় পর ইহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যাবে। 
আামোনিয়াম নাইট্রেটকে যেকোন নাইট্রেট দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা যায়। যেমন- সোডিয়াম নাইট্রেট বা পটাসিয়াম নাইট্রেট । 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 

প্রথমে আযামোনিয়াম নাইট্রেটকে গুড়া করে একটি ফ্লোরেন্স ফ্লাস্কে রাখতে হবে। 

এখন ফ্লাস্কে সালফিউরিক এসিড ঢালতে হবে। 

নিরাপত্তার জন্য কিছু পাথর বা কাচের টুকরা ফ্লাস্কে রাখতে হবে। এতে বিক্রিয়ার গতি কিছুটাত্রাস পাবে। 
চিত্র অনুযায়ী যন্ত্রগুলো সাজিয়ে তাপ দিতে হবে । ফলে কিছু সময় পর ফ্লাস্কের মধ্যে তরলটি ফুটতে থাকবে। 
বাদামী রংয়ের গ্যাস হিসাবে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হবে। 

যখন বাদামী গ্যাস কনডেন্সারের মধ্য দিয়ে যাবে তখন পানির গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। 
কনডেন্সারের অপর প্রান্তে একটি রঙ্গিন বোতলে নাইট্রিক এসিড ফৌটায় ফৌটায় জমা হবে। 


25 ভে শি ০০৩0. 


১৭ 
৮. বরফ এবং পানির সাহায্যে বোতল ঠান্ডা করতে হবে । 


৯. যখন সাদা বাষ্প নির্গত হবে তখন বুঝতে হবে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। 
১০. আমরা মিশ্রণ থেকে ১/৩ ভাগ নাইন্রিক এসিড পাব। 


রাসায়নিক বিক্রিয়াঃ 
27403) + (H2S04) === 20703) + (NH4)2S04 


নোটঃ 
১. মিশ্রণের স্কুনাংক ৭০-৭৫০ সে. । 
২. ভ্যাসলিনের সাহায্যে ছিদ্র বন্ধ করতে হবে । কারণ ইহা খুবই বিপদ জনক। 
৩. একটি কালো রংয়ের বোতলে ঠান্ডা জায়গায় নাইট্রিক এসিড সংরক্ষণ করতে হবে । 


আযালকালি 

আালকালি এমন এক দ্রবনকে বলা হয় যা এসিডের মধ্যে ঢেলে দিলে সাথে সাথে এসিডের সকল ক্ষমতা, শক্তি ধ্বংস হয়ে যায় । তাই যেই সব 
কাজে এসিডের ব্যবহার হয় সে সকল কাজের আগে আালকালি বানিয়ে নেওয়া আবশ্যক । আালকালি তৈরী না করে এসিড নাড়া চাড়ার কাজ 
করা চরম বোকামী | কেননা এসিড যদি শরীরের কোন অংশে লেগে যায় তাহলে এ স্থানটি ঝলসে যেতে থাকে । এবং প্রচন্ড জ্বালা পোড়া করে। 
যদি কোন সময় শরীরে এসিড লেগে যায় তাহলে আ্যালকালি দ্রবন দিয়ে এ স্থানটি ধুয়ে নিয়ে প্রচুর পরিমানে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে । যদি 
চোখে মুখে লাগে তাহলে শুধু পানি দিয়ে অনেক বার ধুয়ে নিতে হবে । আযালকালি তৈরী করার পর তা ১২/২৪ ঘন্টা পর্যন্ত ভাল থাকে । তারপর 
নতুন করে বানিয়ে নিতে হবে । 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
নিম্নোক্ত উপায়ে কাপড় কাচার সোডা দিয়ে আযালকালি প্রস্তুত করা যায়। 
NaCOst+ 750 = NaOH + 75003 





কাপড় কাচা সোডা (8003.101720) পানি 
প্রথম পদ্ধতি ৬০ গ্রাম ১০০০ মিলি 
দ্বিতীয় পদ্ধতি ২০ গ্রাম ১০০০ মিলি 








১৮ 
সূচনাকারী পদার্থ (1101619601:5)-র প্রস্তুত প্রণালী 


মারকারী ফালমিনেট, (CNO)2Hg 

বৈশিষ্ট্য বা ধর্মাবলীঃ 

ইহার বিভিন্ন রং রয়েছে; ধূসর, হালকা বাদামী, সাদা । ধূসর রংয়েরটি তুলনামূলক ভাবে বেশি শক্তিশালী । 
আপেক্ষিক ঘনতৃ ৪.৪২ (সিমেন্টের চেয়ে ৩ গুন বেশী যেখানে সিমেন্টের শক্তি হচ্ছে ১.৩)। 

ইহা চাপ, আঘাত, ধাক্কা এবং তাপ (১৭০? সে.) স্পর্শকাতর । 

ইহা স্থির চার্জ (বডি চার্জ)-এর শক্‌ এবং তাপেও স্পর্শকাতর । 

ইহা ১৭০০ সে. তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয় । 


ইহা আর্্রতার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে । যেমন- ১৫% আর্্রতায় ইহা বিস্ফোরণ ব্যতীত পুড়ে যেতে পারে । ২৫% আর্্রতায় ইহা 
পুড়বেও না বিন্ফোরিতও হবে না। 


৭. ইহা পানিতে দ্রবণীয় নয়, সেজন্য ইহা বিষ হিসাবে ব্যবহার উপযোগী নয় । 
অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়াঃ 
১. আর্দ্রতা ব্যতীত ইহা কপার ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। এজন্য ডেটনেটরে কপারের ক্যাপসুল ব্যবহৃত হয়। 
২. ইহা আ্যালুমিনিয়াম ব্যতীত অন্য অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। 
৩. ্যালুমিনিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে ইহা অবিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করে। 
৪. ইহা ১৫-২৫৭ সে. তাপমাত্রায় এবং শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে । 
রাসায়নিক বিক্রিয়াঃ 
১. 2Hg + 67103 —> 2Hg(NO3)2 + 3H20 + NO; + NO 
২. C2HsOH + 31703 —» [C=N-0H] + 27102 + 3H20 + 0092 
৩. 2C=N-OH] + HSNOs3s —» 10912 Hg + 21703 


লে শি ০০৩4৮ ২ 














মারকারী (75) নাইদ্রিক এসিড (৬৫% ঘন) (703)  ইথানল (১০০% ঘন) (0275017) 
১.৫ গ্রাম ১১ মিলি ১৩ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. একটি বিকার (বিকার-১) নিয়ে ইহাতে ১১ মিলি নাইট্রিক এসিড ঢালতে হবে। 


২. ১.৫ গ্রাম মারকারী এসিডের সহিত মেশাতে হবে এবং মারকারী সম্পূর্ণ গলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । সেখানে বাদামী 
ধোয়া দেখা যাবে । ইহা বিপদজনক এবং এতে ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা থাকে । মিশ্রণের রং এখন সবুজ বর্ণের হবে । 


অপর একটি বিকারে (বিকার-২) ১৩ মিলি আালকোহল নিতে হবে । 
বিকার -১ এর তাপমাত্রা ৫৫০ সে. এ উন্নীত করতে হবে। 
অনুরূপভাবে বিকার-২ এর তাপমাত্রা ৩৫° সে. এ উন্নীত করতে হবে। 


যখন উভয় বিকারের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছাবে তখন বিকার-২ এর সঙ্গে বিকার-১ মেশাতে হবে । (এক্ষেত্রে ২ এবং ৩ নং 
বিক্রিয়া সংঘটিত হবে ৷) 


৭. বিক্রিয়ার সময় সাদা ধোয়া সৃষ্টি হবে যা অতিমাত্রায় দাহ্য । সুতরাং কোন আগুনের উৎস থেকে দূরে রাখতে হবে । 

৮. যদি বিক্রিয়া দ্রুত হয় তবে কয়েক ফৌটা আালকোহল দ্রবণে যোগ করতে হবে । ইহা বিক্রিয়ার গতিকে হ্রাস করবে । বিক্রিয়ায় তাপ 
উৎপন্ন হবে এবং এই তাপমাত্রা ৭০-৭৫° সে. এর উপরে উঠতে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ তাহলে হলুদ ধোয়া আকারে নাইট্রিক 
এসিড এবং সাদা ধোয়া আকারে আযালকোহল বাম্পায়িত হয়ে যাবে । যদি মিশ্রণের তাপমাত্রা ৮০৭ সে. এর উপরে উঠে তবে ইহা 
খুবই বিপদজনক হবে । 

৯. যখন বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে তখন বিকারে মারকারী ফালমিনেটের ধূসর কেলাস পাওয়া যাবে । 

১০. বিকারে কিছু পানি নিয়ে ঝাঁকাতে হবে । ইহাতে ধূসর কেলাসগুলো পরিস্কার হয়ে যাবে । 

১১. অতঃপর দ্রবণটি ফিল্টার করতে হবে । যখন পানি অপসারিত হয়ে যাবে তখন ফিল্টার পেপারের উপর উহার সহিত কিছু আালকোহল 
যোগ করলে মারকারী ফালমিনেট আরও পরিস্কার হয়ে যাবে । 


১২. ছায়াযুক্ত খোলা স্থানে শুকাতে হবে । 


চিত > DG 


১৯ 
১৩. ঠান্ডা এবং শুষ্ক স্থানে ১৫-২০০ সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে । 
(55০০0 350) 





চিত্রঃ মারকারী ফালমিনেট প্রস্তুতি 


১. বিকার-২ এর সঙ্গে বিকার-১ যোগ করার সময় অবশ্যই ইহার তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৫ সে. এবং ৫৫০ সে. হতে হবে । ১--২৭ সে. 
তাপমাত্রা বাড়িয়ে নেয়া উত্তম তাহলে মিশ্রন করার সময় যথাযথ তাপমাত্রা পাওয়া যাবে। 

২. যদি মিশ্রণে ক্রিয়া শুরু না হয় তবে সাদা ধোয়া না দেখা পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়াতে হবে। 

৩. যদি সেখানে আগুন জলে ওঠে তবে চিন্তা নেই। একটি ওয়াচ গ্লাস দিয়ে বিকারটিকে ঢেকে দিতে হবে। 

৪. অনেক সেল বা বুলেটে অন্যান্য ফালমিনেট ডেটনেটর বা ক্যাপসূল হিসাবে ব্যবহৃত হয় । যেমন- সিলভার ফালমিনেট, .. 
পরীক্ষার ফলাফলঃ (পরীক্ষাসমূহে তাপ দেওয়ার কাজে উন্ুক্ত শিখা ব্যবহার না করে বরং উত্তপ্ত প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে ।) 
পরীক্ষা-১ 
আমরা ৬৫% বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করেছি। যদি বিশুদ্ধতা খুব বেশি হয় তবে তা বিপদজনক এবং সংরক্ষণ করাও কঠিন কেননা এটি 
সহজেই বিক্রিয়া করে এবং মারাত্মকভাবে পোড়ায় । মারকারী পানির সঙ্গে সংরক্ষণ করা ছিল। পানি দ্রবনের উপর ভেসে ছিল এবং তা 
মারকারীর বিকিরণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল । 
আমরা ১.৫ গ্রাম মারকারী ওজন করে তাতে হট প্লেট হিটার ব্যবহার করে মৃদু তাপ দিলাম যাতে যদি কোন পানি থাকে তা যেন বাষ্পীভূত 
হয়। আমরা মারকারীকে ১১ মিলি নাইট্রিক এসিডের মধ্যে রাখলাম । মারকারী দ্রবীভূত হল না কেননা তাতে পানি উপস্থিত ছিল। পানি মুক্ত 
করতে আমরা দ্রবণটিতে মৃদু তাপ দিলাম ৷ যখন পানি বাষ্পীভূত হয়ে গেল তখন মারকারী বিক্রিয়া শুরু করলো এবং নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত 
হতে লাগলো । 
পরীক্ষা-২ঃ 
আমরা ৫০% ঘন নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করেছিলাম । মারকারী তেমন ভালোভাবে বিক্রিয়া করলো না। বিক্রিয়ার জন্য আমরা অনবরত তাপ 
দিতে লাগলাম যা কিনা যখনই তাপ সরিয়ে নেয়া হয় তখনই থেমে যায়। এমনকি খুবই অল্প পরিমান মারকারী ফালমিনেট কেলাস তৈরী হলো 
(০.৩ গ্রাম হতে পারে) যা আমরা শুকাতে দেই । ৬৫% এর কম গাঢ় নাইদ্রিক এসিড ব্যবহার করলে এরকমই ফলাফল পাওয়া যাবে। 


লেড নাইভ্রেট, 7)07403)2 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 

একটি পরিস্কার বিকারে ছোট ছোট করে লেড বা সিসার খন্ড নেই, এবার উক্ত সিসার টুকরোগুলোর উপরে নাইট্রিক এসিড ঢেলে সিসার 
খন্ডগুলো ডুবিয়ে দেই। তারপর উক্ত বিকারটিকে চুলার উপর উঠাই এবং গরম করতে থাকি যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত নাইট্রিক এসিড উড়ে শেষ 
না হয়। গরম করতে করতে যখন সমস্ত নাইট্রিক এসিড উড়ে শেষ হয়ে যাবে তখনই আপনি বিকারের তলায় লেড নাইট্রেটের দানা দেখতে 
পাবেন । চুলা থেকে নামিয়ে কাংঙ্খিত লেড নাইট্রেট- এর দানাগুলিকে রোদে শুকিয়ে প্লাস্টিকের কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে। 


লেড আযজাইড, PLN; 

বৈশিষ্ট্য/গুনাগুনঃ 

ইহা সাদা কেলাস (ক্রিস্টাল) পদার্থ । ইহার আপেক্ষিক ঘনতৃ ৪.৮। 

ইহা ফালমিনেটের চেয়ে কম স্পর্শকাতর ৷ কিন্তু ডেটনেটরে ইহা খুবই শক্তিশালী । 

ইহা খুবই চাপ স্পর্শকাতর ৷ মধ্যম ধরনের বা তার চেয়ে বেশী চাপ বা তাপ দিলে ইহা বিক্ষোরিত হয় । 

ইহা খুব দ্রুত কপারের সাথে বিক্রিয়া করে কপার আাজাইড উৎপন্ন করে। 

এই কপার আযাজাইড একটি অস্থায়ী পদার্থ । কারণ ইহা খুবই স্পর্শকাতর এবং নিজে নিজেই বিস্ফোরিত হতে পারে। 
কপার আাজাইড এত বেশী স্পর্শকাতর যে ইহা পানির নিচেও বিস্ফোরিত হতে পারে । 


ইহার ডেটোনেটর ক্যাপ আ্যালুমিনিয়াম, প্লাষ্টিক বা নাইলন-এর পাইপ ব্যবহার করে তৈরী করা উচিৎ । কারণ ইহাদের মধ্যে কোন 
বিক্রিয়া ঘটে না। 


25 ভে শি ০০40. 


২০ 
৮. বিশুদ্ধ পানির মধ্যে ইহার দানাগুলো অক্ষত অবস্থায় থাকে বা গলে যায় না। এবং আযাসিটোন-এর মধ্যে লেড এ্যাজাইড ছেড়ে 
দিলে ইহা গলে যায়। 
৯. ইহা আদ্রতা দ্বারা কখনোও প্রভাবিত হয় না। 
১০. আযালুমিনিয়াম বা জিংক পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। 
১১. আলোতে উন্মুক্ত রাখলে ধূসর হলুদ বর্ণের স্তর তৈরি করে। এই স্তর সমস্ত আজাইডকে আলো থেকে রক্ষা করে । শুকানোর পর 
আলো থেকে দূরে সংরক্ষণ করাই উত্তম ৷ 
১২. প্রখর রৌদ্ধে আজাইড বিক্ষোরিত হয়। 
১৩. ইহার বিস্ফোরিত বিন্দু ৩৮০০ সে. । 
১৪. সর্বোচ্চ বিস্ফোরণ গতি ৫৩০০ মিটার/ সে. । 
সতর্কতাঃ 
যে ডেটোনেটর-এর ভিতরে লেড এ্যাজাইড আছে তাকে হাতের মুষ্ঠিতে অনেকক্ষন চেপে রাখবেন না। গ্রীম্মকালে এমন পকেটে রাখবেন না 
যেখানে বাতাস ঢুকতে পারে না বা গরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । যে কৌটায় ইহাকে রাখবেন সে কৌটার মুখের প্যাচে যেন আযাজাইড- 
এর দানা না লেগে থাকে। কারণ লেগে থাকলে মুখ লাগানোর সময় বিক্ষোরণ ঘটতে পারে। লেড এ্যাজাইড বানানোর পর তা ঠিক হয়েছে 
কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ২ মিমি এর বেশী পুড়াবেন না। 











প্রথম ফর্মুলাঃ 

উপাদান/ উপকরণঃ 

পদ্ধতি সোডিয়াম আযাজাইভ (গাব) ডিষ্টিল ওয়াটার লেড নাইট্রেট 0১603)2)  ভিষ্টিল ওয়াটার 
প্রথম পদ্ধতি ৪ গ্রাম ৯৬ মিলি ৭ গ্রাম ৯৩ মিলি 
দ্বিতীয় পদ্ধতি ৪ গ্রাম ৯৭ মিলি ৭ গ্রাম ৯৪ মিলি 
তৃতীয় পদ্ধতি ৪ গ্রাম ১০০ মিলি ৬ গ্রাম ১০০ মিলি 
চতুর্থ পদ্ধতি ৪ গ্রাম ৪০ মিলি ৬ গ্রাম ৬০ মিলি 





সোডিয়াম আ্যাজাইড বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। ইহা মহিলাদের গর্ভবতী পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি শক্তিশালী বিষ। 
সাইন্টিফিক ষ্টোর থেকে লেড নাইট্রেট সংগ্রহ করা যায় কিংবা লেডের সাথে নাইড্রিক এসিড যোগ করেও ইহা তৈরি করা যায় । 


প্রস্তুত প্রণালীঃ প্রথম পদ্ধতি অনুসারে) 

একটি বিকারে (বিকার-১) ৯৬ মিলি পানি নিয়ে ইহাতে ৪ গ্রাম সোডিয়াম আযাজাইড যোগ করতে হবে। 
অপর একটি বিকারে (বিকার-২) ৯৩ মিলি পানি নিয়ে ইহাতে ৭ গ্রাম লেড নাইট্রেট যোগ করতে হবে। 
(বিগ্দ্রঃ উভয় উপাদানই পানিতে ভালভাবে মিশাতে হবে)। 

বিকার-১ এর দ্রবণ বিকার-২ এ আস্তে আস্তে ঢালতে হবে এবং একটি নাড়ানী দন্ড দিয়ে নাড়তে হবে । 

বিকার-২ সাদা কেলাসের গঠন দেখা যাবে । ইহাই লেড আযাজাইড । 

কেলাস গুলো ফিল্টার করে ছায়াতে শুকাতে হবে। 


শুকানো হয়ে গেলে পরীক্ষার জন্য ২ মিলিমিটারের কম পুড়িয়ে দেখতে হবে শব্দ হয় কিনা । শব্দ হলে বুঝতে হবে লেড আাজাইড 
প্রস্তুতি সঠিক হয়েছে। 


৭. ছায়া যুক্ত স্থানে প্লাস্টিকের কৌটায় সংরক্ষণ করতে হবে। 


7 | “ | 


চিত্রঃ লেড আাজাইড প্রস্তুতি 


EAA 


ছি এ ১ 


২১ 
বিধ্দ্রঃ সোডিয়াম আযাজাইড এক গ্রাম পরিমান যদি কোন মানুষকে খাইয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে মানুষ ৬/১২ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে 
এবং তার শরীর বরফ হয়ে যাবে । অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে, সোডিয়াম এ্যাজাইড একটি বিষাক্ত পদার্থ । এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে নাড়াচাড়া এবং মিক্সিং করার সময় ছিটকে চোখে বা মুখের মধ্যে প্রবেশ না করে। 
দ্বিতীয় ফর্মুলাঃ এই ফর্মুলাটি পরীক্ষিত নয়। 
এই পদ্ধতিতে লেড আ্যাসিটেটের সাহায্যে লেড আ্যাজাইড তৈরি করা হয়। বাণিজ্যিক প্লাষ্টিক তৈরিতে লেড আ্যাসিটেট ব্যবহৃত হয়। 
লেড আযাজাইড তৈরি করতে নিম়োক্ত উপকরণ প্রয়োজন ৪ 























সোডিয়াম আযাজাইড (NaN3) | লেড আযাসিটেট (CH3C00)2Pb | সোডিয়াম কার্বনেট (৪2003) পানি 
২গ্রাম ১ গ্রাম ০.৩ গ্রাম ২০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালী 8 
১. নে ২০ মিলি পানি নিয়ে ইহাতে ১ গ্রাম লেড আাসিটেট এবং ০.৩ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে ভালভাবে 





অপর একটি বিকারে (বিকার-২) ২০ মিলি পানি নিয়ে ইহাতে ২ গ্রাম সোডিয়াম আযাজাইড যোগ করে ভালভাবে মিশাতে হবে । 
বিকার-১ কে বিকার-২ এর সঙ্গে মিশাতে হবে ফলে কেলাস পদার্থ উৎপন্ন হবে । 
ফিল্টার করে ছায়াতে শুকাতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে ইহা যেন সম্পূর্ণরূপে না শুকায় । 
৫. কেলাসের সঙ্গে ডেক্সট্রিন বা পলিভিনাইল আালকোহল যোগ করতে হবে । ইহা দ্রবণে ১০% হওয়া উচিৎ । 
বিঃদ্রঃ যদি কেলাস পদার্থগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় তবে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে । 


সিলভার আাজাইড 
প্রস্তুত প্রণালী লেড আাজাইড (পদ্ধতি-১)-এর অনুরূপ । শুধুমাত্র লেড-এর পরিবর্তে সিলভার ব্যবহার করতে হবে । 


হেক্সামিন পার অক্সাইড, (01712744)202 

হেক্সামিন পার অক্সাইড যেকোন কেমিষ্টের নিকট সহজে পাওয়া যায়। ইহা ওষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 
ভৌত গুণাবলীঃ 

ইহা সাদা কেলাস পদার্থ, ইহার আপেক্ষিক ঘনতৃ ১.৭। 

ইহা পানিতে দ্রবণীয় নয়। 

ইহা ৪০০ সে. এর বেশি তাপমাত্রা বাম্পায়িত হয়। 

ইহা ২০০০ সে. তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয় । 

বিস্ফোরণের গতি ৪১০০ মিটার/ সে. ৷ 

ইহা ফালমিনেটের চেয়ে বেশী শক্তিশালী । 

এটি দিয়ে আমরা ডেটনেটর তৈরি করতে পারি । 

বিধ্দ্ স্বাভাবিক তাপমা্ায় ইহা ঠা, শুষ্ক জায়গায় এবং কালো কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে । 
উপকরণঃ 


উপাদান ১ম পদ্ধতি ২য় পদ্ধতি 
৩০% ঘনমাত্রার হেক্সামিন (0617124) ৪০ গ্রাম ১৪ গ্রাম 
হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (7202) ১৫০ মিলি ৪৫ মিলি 
৬৫% ঘনমাত্রার নাইন্রিক এসিড ৩০ মিলি -- 
সাইট্রিক এসিড -- ২১ মিলি 
বিঃদ্রঃ ১ম পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হেক্সামিন পার অন্ত্রীইড এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। 
২য় পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হেক্সামিন পার অন্ত্রাইড তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। 
প্রস্তুত প্রণালী (১ম পদ্ধতি)ঃ 
১. একটি বিকারে ১৫০ মিলি হাইট্রেজেন পার অক্সাইড নিতে হবে। 
২. অল্প অল্প করে ৪০ গ্রাম হেক্সামিন যোগ করতে হবে এবং নাড়তে হবে। তাপমাত্রা অবশ্যই ২৫ সে. এর নিচে রাখুন । 
৩. হাইট্রেজেন পার অক্সাইড-এ হেক্সামিন যোগ করার পর এক ঘন্টা ধরে অনবরত নাড়তে হবে । 


0G 4 
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২২ 
৪. এক ঘন্টা পর ফৌটায় ফৌটায় ৩০ মিলি নাইট্রিক এসিড যোগ করতে হবে। অনবরত নাড়তে হবে এবং দ্রবনের তাপমাত্রা ৩০০ 
সে. এর নিচে রাখতে হবে। 


৫. এসিড মেশানোর পর ৫-৭ মিনিট নাড়তে হবে। 
৬. কেলাস তৈরির জন্য মিশ্রণটি ২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে । 
৭. সমস্ত মিশ্রণটি পাউডার আকার (ক্ষুদ্র কেলাস) হয়ে যাবে । 
৮. অবশেষে ফিল্টার করে সূর্যালোকে শুকাতে হবে। 
৯. স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আলো প্রতিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে । তুলনামূলক ভাবে প্লাষ্টিক পাত্র ভাল। 
ফলাফলঃ পরীক্ষা-১ 
খুবই অল্প এবং বাজে মানের হেক্সামিন পার অক্সাইড তৈরী হয়েছিল । কারন হচ্ছে যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ব্যবহৃত হয়েছিল তা ছিল 


খুবই পুরানো (২ বছরের পুরানো হতে পারে) । হাইড্রোজেন পার অক্সাইড-এর শক্তি সময়ের সঙ্গে কমতে থাকে । যেহেতু এই বোমার জন্য 
হাইড্রোজেন পার অক্সাইড-এর ঘনত্ব ৩০% হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল কিন্তু পুরাতন হওয়া তা ছিল না। এটিই কারন। 


প্রস্তুত প্রণালী (২য় পদ্ধতি) 

হেক্সামিন গুড়া করতে হবে। 

একটি বিকারে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড নিতে হবে। 

আস্তে আস্তে হেক্সামিন যোগ করতে হবে এবং নাড়তে হবে । মিশ্রণের তাপমাত্রা ২৫০ সে. এর নিচে রাখতে হবে । 
দ্রবণটি একটি বরফ পাত্রে রাখতে হবে যাতে দ্রবণের তাপমাত্রা ৫০ সে. এর নিচে থাকে। 

ধীরে ধীরে ২১ মিলি সাইট্রিক এসিড যোগ করতে হবে এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা ৩০০ সে. এর নিচে রাখতে হবে । 
দ্রবণটি বরফ পাত্রে ১১-২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। 

পানি অথবা সোডিয়াম বাই কার্বনেটের সাহায্যে পরিস্কার করতে হবে। 


P পেপারের সাহায্যে দ্রবণের এসিডিটি পরীক্ষা করতে হবে। ইহাতে কখনও এসিড থাকা উচিৎ নয়। কারণ এসিড কোন 
বিস্ফোরককে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে দেয় না। 


ROGER ডি এত ৫ 





dergone 
হে 
30% Conentrated 


চিত্র হেক্সামিন পার অক্সাইড প্রস্তুতি (দ্বিতীয় পদ্ধতি)। 


আ্যাসিটোন পার অক্সাইড, (0173)2002 
এটির প্রস্তুতি সহজলভ্য কিন্তু তা মোটামুটি ব্যবহার যোগ্য নয়। এটি ৮৬৭ সে. তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয় এবং ২-৫ গ্রাম তৈরীতে ৪০ ঘন্টা 
সময় লাগে। 


ভৌত গুণাবলী ৪ 

ইহা একটি প্রাইমার কর্ড হিসাবেও ব্যবহার করা যায় যদিও এটি ডেটনেটরে ব্যবহৃত হয়। 

ইহা একটি সাদা কেলাস পদার্থ যাহা ঘর্ষণ, চাপ, তাপ এবং সামান্য [29094 এর ছিটায় বিস্ফোরিত হয়। 
ইহা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। 

ইহা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাম্পায়িত হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়। 

সুতরাং সংরক্ষণের জন্য ইহা পানির নিচে রাখতে হবে । 

ইহার ঘনতৃ ১.১৮ এবং বিস্ফোরণ গতিবেগ ৫৩০০ মিটার/ সে. । 

ইহা আঘাতের প্রতি লেড আযাজাইডের চেয়ে বেশী স্পর্শকাতর । 


25 ভে শি ০০340. 





২৩ 
৮. ইহা পেট্রোল, টলুইন, ক্লোরোফর্ম এবং এসিটনে দ্রবনীয়। 














উপকরণঃ 
বাজারে তিন ধরনের হাইড্রোজেন পার অক্সাইড পাওয়া যায় । বিভিন্ন ধরনের ঘনমাত্রা বিভিন্ন অনুপাতে ব্যবহৃত হয় । যেমন- 
05564 এ্যাসিটোন 1730১ (%) মিলি এসিড 
৩০% ৩০ মিলি ৫০ মিলি [29094 = ২.৫ মিলি 

১০-১৫% ১০% ১০% HC!/ যেকোন = ১ মিলি 

সাধারণ ১০% ১০% H2504/ যেকোন ল ৩ মিলি 

১০-১৫% ১০% ৩০% HCI = ২-৫ মিলি 
প্রস্তুতি ৪ 


১. এ্যাসিটোন (CH3)2C0) 
২. হাইড্রোজেন পার অন্বাইভ H202 (৩০% ঘনমাত্রা) 
৩. সালফিউরিক এসিড (72504) 
পদ্ধতিঃ 
এখানে আমরা ৩০% ঘনমাত্রার হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ব্যবহার করে এ্যাসিটোন পার অক্সাইড তৈরী করব । 


Temp: 
5to10 






Ice Bat 
full of 


898 


চিত্রঃ এসিটোন পার অক্সাইড প্রস্তুতি 
একটি বিকারে ৫০ মিলি [7207 এর সাথে ৩০ মিলি এসিটোন যোগ করে ধীরে ধীরে অনবরত নাড়তে হবে। 


২. মিশ্রনটি একটি বরফ পাত্রে নিয়ে তাপমাত্রা ৫” সে. এ নামাতে হবে । এরপর ফোটায় ফোটায় ২.৫ মিলি সালফিউরিক এসিড যোগ 
করতে হবে । মিশ্রণের তাপমাত্রা ৫০-১০০ সে. এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 


যখন সমস্ত এসিড যোগ করা শেষ হয়ে যাবে তখন বরফ পাত্রের বাইরে নিয়ে ৫-৭ মিনিট মিশ্রণটি নাড়তে হবে। 
. অতপর মিশ্রণটি একটি ফ্রিজে ৮-২৪ ঘন্টা সংরক্ষণ করতে হবে । 


৫. যখন মিশ্রণটি পরিপূর্ণ কেলাসিত হয়ে যাবে তখন ফিল্টার করতে হবে । অবশেষে প্রথমে পানি এবং পরে ২% সোডিয়াম কার্বনেটের 
সাহায্যে ধৌত করতে হবে । 


সতর্কতাঃ 
১. পদার্থটি খুব ভালভাবে ধৌত করতে হবে । কারণ ইহা এসিডের প্রতি খুব স্পর্শকাতর । 
২. প্রস্তুতির সময় তাপ এবং শিখা থেকে দুরে রাখতে হবে । 
৩. ইহা ৩০০-৩৫০ সে. তাপমাত্রায় শুস্ক এবং ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে । 
৪. ইহা ৮৬০ সে. তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয় । 
বিশেষ সর্তকতাঃ 
প্রস্তুতির সময় মিশ্রণের তাপমাত্রা যদি ৬০৭ সে. এ উঠে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিশ্রণটি পানিতে ঢেলে দিতে হবে । 


তে 


ডি 


২৪ 
প্রধান চার্জ (Vain Charge) 


পটাসিয়াম ক্লোরেট, 10103 

প্রথম পদ্ধতিঃ 

পটাশিয়াম ক্লোরেট বিস্ফোরক উপাদান হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এটি বিস্ফোরক মিশ্রনকে জারিত করতে ব্যবহৃত হয়। 
আমরা একটি ম্যাচের বাক্সে থেকে ইহা পেতে পারি। সাধারণত একটি বাক্স থেকে এক গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরেট পাওয়া যায়। 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 

একটি বড় পাত্র নিয়ে উহার অর্ধেক পরিমাণ পানি দ্বারা ভর্তি করে ৫০টি বাক্সের কাঠি ইহাতে ডুবাতে হবে । 
ম্যাচের কাঠিগুলোর মাথা দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ফোটাতে হবে। 

অতঃপর কাঠিগুলি আলাদা করে ফেলতে হবে। 

একটি ফিলটার পেপারের সাহায্যে দ্রবণটি ছেকে অপদ্রব্য অপসারণ করতে হবে । পটাসিয়াম ক্লোরেট পানিতে ভালো ভাবে দ্রবীভূত 
হয় তাই পানির সঙ্গে ইহা পাত্রে জমা হবে। 

৫. উক্ত দ্রবণটি আধাশক্ত বা কীদার মত না হওয়া পর্যন্ত তাপ দিতে হবে। 


৬. একটি কাচের উপর কীদাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যালোকে শুকাতে হবে । এটাই হবে পটাসিয়াম ক্লোরেট। ম্যাচের কাঠির মাথা হিসেবে 
এটি লালচে বা বাদামী হবে । বিশুদ্ধ পটাশিয়াম ক্লোরেটের রং সাদা হয়। 


৭. ইহা শুকিয়ে গেলে গুড়া করতে হবে এবং একটি চালুনী দিয়ে চেলে পাউডার তৈরী করতে হবে । ইহা একটি কঠের বেলুনি দিয়ে 
কাঠের পাত্রে গুড়া করতে হবে । গুড়া করার সময় কখনও ইহা আঘাত করা যাবে না। 


৮. ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। 
দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ 
মুলনীতিঃ পটাশিয়াম ক্লোরাইড (01)-কে পটাশিয়াম ক্লোরেট (K€103)-এ পরিবর্তন 
বৈশিষ্টাবলীঃ (১) এটি সাদা কেলাস। 
(২)এটি আর্্রতায় তেমন প্রভাবিত হয় না। 


০০ 3৮ ৮ 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 

একটি পাত্রে ১/২ কাপ পটাশিয়াম ক্লোরাইড (101) এবং ৩ লিটার পানি নিই। 

দুই চামচ সালফিউরিক এসিড (72904) এতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়ুন । 

দুইটি কাঠের টুকরা তৈরী করুন (৫ সেমি * ০.৩ সেমি * ৩ সেমি)। 

দুইটি লেড-এর দন্ড কাঠের টুকরা দুইটির সাথে বাধুন এবং বৈদ্যুতিক টার্মিনালের সাথে সংযোগ করুন । 
নোটঃ নিশ্চিত হোন যাতে কোন বৈদ্যুতিক লিকেজ না থাকে। 

এখন ১২ ভোল্টের ব্যাটারির ট্রা্সফরমারটি অন করুন । (যদি গাড়ির ১২ ভোল্টের ব্যাটারী ব্যবহার করেন তবে গাড়িটি প্রতি ১বা২ 
ঘন্ট পরপর স্টার্ট দিতে হবে ৷) 

এখন কাজ করার জন্য যন্ত্রটিকে ২৪ - ৩৬ ঘন্টা রেখে দিন এবং পানি শুকিয়ে গেলে আবার পূর্ণ করে দিন। 
২৪ - ৩৬ ঘন্টা পরে দ্রবণটি নিয়ে ফিল্টার করুন। 

শুকানোর আগ পর্যন্ত প্রাপ্ত দ্রবনটিকে ফুটান। 

লবনকে সংগ্রহ করুন, এটিই হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরেট, 0103 
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De 08175171181 
12 volts 65161 


২৫ 
সাধারণ সমীকরণঃ 


KCl + 31720 ======= 00103 + 3H, 


বিশেষ নোটঃ এই পদ্ধতিতে সকল প্রকার ক্লোরাইড ক্লোরেটে পরিবর্তিত হতে পারে। 
বিঃদ্রঃ এই পদ্ধতিটি কাজ করছেনা । ভুলটা কোথায় খুজে বের করা দরকার। 


সোডিয়াম নাইট্রেট, NaNO; 
উপাদানঃ 
হাম পরিমাণ 
সোডিয়াম ক্লোরাইড/লবণ (৪01) ৫৮.৫ গ্রাম 
নাইন্রিক এসিড (703) ৬৩ গ্রাম 
১. খাওয়ার লবণ । 
২. বিশুদ্ধ লবণ । 
বিশুদ্ধ লবণ তুলনামূলকভাবে ভালো এবং কেমিক্যাল হিসাবে পাওয়া যায়। 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. অল্প পরিমাণ পানির মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড/লবণ সম্পূর্ণ গলিয়ে নিতে হবে । 
২. লবণের দ্রবণে সবটুকু নাইন্রিক এসিড ঢালতে হবে । 


৩. একটি গরম বাথে নিয়ে মিশ্রণটিকে তাপ দিতে হবে। নাইট্রিক এসিডের সাদা বাষ্প দেখা যাবে । যখন সমস্ত পানি এবং এসিড 
বাম্পায়ীত হয়ে যাবে তখন পাত্রের তলায় হলুদ কেলাস পাওয়া যাবে। 


৪. ব্যবহারের জন্য কেলাসগুলো একটি ফ্যান ব্যবহার করে ভালো ভাবে শুকাতে হবে । 
নোটঃ এটা ভালো হবে যদি উক্ত কেলাসকে পানি অথবা সোডিয়াম কার্বনেট দিয়ে শোধন করে ফিল্টার করা হয়। 


ইউরিয়া নাইট্রেট, (NH2)2C(NO3)2 
প্রথম পদ্ধতিঃ 
বৈশিষ্ট / ধর্মাবলীঃ 

১. ইহা একটি সাদা কেলাস পদার্থ, পানিতে দ্রবনীয় এবং ইহা সিক্ত অবস্থায় ইহা বিস্ফোরিত হয় না । 

২. ইহা একাকী কিংবা মিশ্রণে বিস্ফোরিত হতে পারে । তবে মিশ্রণে ব্যবহার করা ভালো । 
উপাদানঃ 

ইউরিয়া (সার) নাইট্রিক এসিড (লা ০3) পানি 

১০০ গ্রাম ১৩৫ মিলি ১৫০ মিলি 

৫০০ গ্রাম ৩০০ মিলি ৫০০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১৫০ মিলি পানির মধ্যে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ভালোভাবে দ্রবীভূত করতে হবে । 
সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হওয়ার পর ১৩৫ মিলি নাইড্রিক এসিড ধীরে ধীরে দ্রবণে যোগ করে দ্রবনটি অনবরত নাড়তে হবে । 
আপনি দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি সাদা কেলাস গঠন করেছে। (ইউরিয়া নাইট্রেট)। 
আরও দুই মিনিট নাড়ন। 
ঠান্ডা এবং পরিপূর্ণরূপে কেলাসিত না হওয়া পর্যন্ত মিশ্রনটিকে দুই ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে। 
মিশ্রনটি ফিল্টার করে কেলাসগুলোকে বাতাসে শুকাতে হবে। 
ভালোভাবে গুড়া করে চালুনী দিয়ে চালতে হবে এবং প্রধান চার্জ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে । 
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২৬ 
পরীক্ষাঃ তারিখঃ- ০৭-১২-৯৫ 











উদ্দেশ্যঃ ৫০ গ্রাম ইউরিয়া নাইট্রেট তৈরী করা । 
উপাদানের নাম পরিমান 
ইউরিয়া ৫০ গ্রাম 
পানি ৭৫ মিলি 
নাইট্রিক এসিড (না 03) ৬৭.৫ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. ইউরিয়া পানিতে যোগ করা হয়েছিল । সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে হয়েছিল এবং ১৫ মিনিট সময় লেগেছিল । দ্রবনটি 
কঠিনিভবন তাপমাত্রায় ছিল (ইউরিয়ার কারণে তাপমাত্রা ছিল ৫” সে.)। দ্রবনের রং ছিল হালকা সাদাটে । 


২. খুবই ধীরে ধীরে মিশ্রনে নাইট্রিক এসিড যোগ করেছিলাম এবং অনবরত নেড়েছিলাম। মিশ্রন শেষে ২-৩ মিনিট নেড়েছিলাম। দ্রবনটি 
উদ্ক হয়েছিল (৩৫-৪০০ সে.)। মিশ্রনটি বিশুদ্ধ সাদা রং ধারণ করেছিল । গঠন ছিল ক্রিমের মতো । মিশ্রনটি সময়ের সাথে ঠান্ডা 
হয়েছিল। 

৩. মিশ্রনটিকে পূর্ণরূপে কেলাসিত করার জন্য দুই ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম । কেলাসগুলি দ্রবনের নিচে জমেছিল। 

৪. দ্রবনটি ফিল্টার করে প্রাপ্ত কেলাসগুলি শুকাতে দিয়েছিলাম 

ফলাফলঃ ভালো কাজ করেছে । 

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ সহজ পদ্ধতি 

১০ কাপ মানুষের মূত্রকে ইহার শতকরা ১০ (১০%) ভাগ (১ কাপ) না হওয়া পর্যন্ত তাপ দিতে হবে। 
দ্রবণটি ফিল্টার করতে হবে। 

১/৩ কাপ নাইন্রিক এসিড যোগ করে মিশ্রণটি পূর্ণরূপে কেলাসিত না হওয়া পর্যন্ত ২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে । 
পুনরায় ফিল্টার করে বাতাসে শুকাতে হবে । 

এটাই হবে আমাদের ইউরিয়া নাইট্রেট । 


নাইট্রো-ইউরিয়া 
নাইট্রো-ইউরিয়া তৈরী করতে ইউরিয়া নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। ইহা ইউরিয়া নাইট্রেটের চেয়ে বেশী শক্তিশালী । ইহা নাইট্রো-গ্রিসারিন এবং 
নাইট্রো-বেনজিনের ন্যায় শক্তিশালী । 


বৈশিষ্ট্য/ ধর্মাবলীঃ 

ইহা সাদা কেলাস পদার্থ পানিতে দ্রবনীয় । 
গলনাং ১৪৬-১৫০” সে। 

ইহা অনেক বছর ধরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। 
ইহা বায়ুনিরোধী কাচ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে । 


যখন ইহাতে কোন ক্ষার যোগ করা হয় তখন ইহা বিযোজিত হয়ে পানি, আামোনিয়া, নাইট্রিক অক্সাইড. বাইরাইট এবং সিরথিক 
এসিড উৎপন্ন করে। 


৬. ইহা দুই টি.এন.টির সমান শক্তিশালী । 
উপাদানঃ 


শুষ্ক ইউরিয়া নাইট্রেট সালফিউরিক এসিড (72904) পানি 
২০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ১০০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. ২০ গ্রাম ইউরিয়া নাইট্রেটকে ৩০ গ্রাম সালফিউরিক এসিডের মধ্যে খুব ভালভাবে মিশাতে হবে এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা ০? সে. এর 
নিচে রাখতে হবে । ইহা দুধের মত দ্রবণে পরিণত হবে । 


২. ১০০ মিলি ঠান্ডা পানি যোগ করতে হবে । অতঃপর মিশ্রণটা ইউঘার্ট (দধীর মত) এর মত হবে। 
৩. ফিল্টার করে ধৌত ব্যাতিরেকে কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে রাখতে হবে । 
৪. একে পরিপূর্ণরূপে শুকানো যাবেনা । পেস্টের মতো হলে (আর্দ্রতা থাকবে) তখন মিশ্রনটি একটি বিকারে রাখতে হবে । 
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২৭ 
৫. অনবরত নাড়তে থেকে এতে কিছু ফুটন্ত ইথাইল আালকোহল (C2H5OH) যোগ করতে হবে। নাইট্রো-ইউরিয়া ফুটন্ত ইথাইল 
আযালকোহলে দ্রবীভূত করতে হবে। 
একটি বরফ পাত্রে রেখে ইহা ঠান্ডা করতে হবে। ইহা সাদা কেলাস গঠন করবে । ইহাই আমাদের বিশুদ্ধ নাইট্রো-ইউরিয়া । 
ইহাকে ইথাইল আ্যালকোহল এর সাহায্যে ফিল্টার এবং ধৌত করতে হবে। 
রোৌদ্রে শুকাতে হবে। 
ইহা খুব শক্তিশালী বিস্ফোরক । 





হি 0G: 


নাইট্রো-বেনজিন, CsHsNO2 
প্রথম পদ্ধতিঃ 
উপাদানঃ ল্যাবরেটরীতে নাইট্রো-বেনজিন প্রস্তুত করতে নিচের উপাদানগুলো প্রয়োজন । 


সালফিউরিক এসিড (H2504) নাইট্রিক এসিড (703) বেনজিন (0676) 
৫০ মিলি ৫০ মিলি ২০ মিলি 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. দুইটি এসিড মিশ্রন করার জন্য বরফ পাত্র প্রস্তুত করতে হবে। 
২. একটি বিকারে ৫০ মিলি নাইট্রিক এসিড নিয়ে তা বরফ পাত্রে রাখুন । 


৩. একটু একটু করে ৫০ মিলি সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিডে যোগ করতে হবে । তাপমাত্রা ২৫ সে. এর নিচে রাখতে হবে। 
তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিপদজনক ধোয়া দেখা যাবে । 


৪. মিশ্রন শেষ হলে বিকারটিকে বরফ পাত্র থেকে সরিয়ে তাপমাত্রা ৫০০ সে. পর্যন্ত বাড়াতে হবে। 


৫. উক্ত মিশ্রনে ২০ মিলি বেনজিন যোগ করুন । লক্ষ্য রাখুন মিশ্রনের সময় তাপমাত্রা যেন ৫০ সে. থাকে । (বিপ্দ্রঃ বেনজিন ৬ পরমানু 
বিশিষ্ট পেট্রোল যেখানে সাধারণ পেট্রোল ৮ পরমানু বিশিষ্ট হয় ।) 


৬. মিশ্রনটির উপরে নাইট্রো-বেনজিনের একটি স্তর দেখা যাবে। 
৭. LM a 0 


(4) রা of 


us nt) of | 
enzine Nitro Benzine  - 
ৰ Acid 1411১৫00016 


টি MEE acta Moar. 
চিত্রঃ নাইট্রো-বেনজিন (06750) প্রস্তুতি (প্রথম পদ্ধতি) | 
দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ এটি তুলনামুলক নতুন এবং উন্নত পদ্ধতি 
এ পদ্ধতিতে বেনজিনকে একটি এসিড মিশ্রণের সহিত মেশাতে হবে। 
































বেনজিন এসিড মিশ্রণ 
২৩ গ্রাম ৬৫ গ্রাম 
এসিড মিশ্রণঃ 
12904 93 পাতিত পানি 
৫৮% ২৪% ১৪% 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. ৬৫ গ্রাম এসিড মিশ্রণ নিয়ে ইহার তাপমাত্রা ২৫°C এর নিচে রাখতে হবে। 
২. ২৩ গ্রাম বেনজিন নিয়ে ইহা ফোটায় ফোটায় এসিড মিশ্রণে ঢালতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে । মিশ্রণের তাপমাত্রা বাড়তে দিন 
কিন্তু তা যাতে কোন ক্রমেই ৭০°C এর উপরে না উঠে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। 


২৮ 
৩. সমস্ত বেনজিন এসিড মিশ্রণে ঢালা শেষ হয়ে গেলে মিশ্রনটি কিছু সময় নাড়তে হবে এবং শেষে একটি ড্রপার বা সিরিঞ্জ-এর 
সাহায্যে আলাদা করতে হবে। 


৪. কিছু ভেজাল মিশ্রিত এটাই আমাদের নাইট্রো-বেনজিন । 


(1) EOF er of 
ও 58 N ৩ RS of NB 


Enzine Nitro Benzine H 
Acid Mixture 2 


Acid Mixture 
চিত্রঃ নাইট্রো-বেনজিনের (0০61750)2) প্রস্তুতি (দ্বিতীয় পদ্ধতি) | 









65gm Acid Mixture 


বিশোধনঃ 
উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত নাইট্রো-বেনজিনে কিছু এসিড ভেজাল হিসাবে থাকে। 
১. মিশ্রনে ৩% - ৩.৫% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (৪0177) যোগ করতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে। 
২. পেপার দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে । যখন 1)? পেপারের বর্ণ সবুজ হবে তখন ড্রপারের সাহায্যে ইহা আলাদা করতে হবে। 


৩. এটাই হবে আমাদের বিশুদ্ধ নাইট্রো-বেনজিন। আমাদের পরীক্ষানুসারে, ইহা খুব ভালো এবং শক্তিশালী এবং আগেরটার চেয়েও 
উত্তম। 


গি- সারিন, ০37756077)3 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. ৫৫°C তাপমাত্রায় রান্নার তৈল বা ঘি-কে উত্তপ্ত করে উহার সহিত ঘন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (৪07) অথবা ঘন পটাসিয়াম 
হাইড্রোক্সাইড (KOH) যোগ করে গ্রিসারিন প্রস্তুত করা যায়। 
২. মিশ্রণটি দুইটি স্তরে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ইহা নাড়াতে হবে। 
৩. তরলটি ফেনা উৎপন্ন করে এবং তা তরলের উপর ভাসতে থাকে । ভাসতে থাকা ফেনা সাবান তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্ত তরলটি 
হচ্ছে গ্লিসারিন (C3H5(0H)3)। 
নোট ৪- তৈল সম্পূর্ণভাবে সাবান তৈরী না করা পর্যন্ত ॥৭0H বা KOH যোগ করতে হবে। 


নাইট্রো-গি- সারিন, 03175607602); 
এটি সাধারণত বেশ শক্তিশালী এবং তুলনামূলকভাবে সূচনাকারী এবং সক্রিয়কারী পদার্থের চেয়ে কম স্পর্শকাতর ৷ নাইট্রো-গ্রিসারিন এবং 
উহার মিশ্রণকে ডিনামাইট বলে। 
ধর্মাবলী / বৈশিষ্ট্যঃ 
১. বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত নাইট্রো-গ্রিসারিন হালকা বাদামী এবং তৈলাক্ত ক্রিম রংয়ের হয়ে থাকে । কিন্তু যখন ইহা বিশুদ্ধ হয় তখন 
বর্ণহীন থাকে । 
সাধারণত ইহা ১১°-১৩°( তাপমাত্রায় জমাট বাধে । 
ইহা পানিতে দ্রবণীয় নয় কিন্তু আলকোহল (02175077), টুলুইন, ক্লোরফর্ম, নাইন্রো-বেনজিনে এবং অলিভ তৈলে দ্রবীভূত হয়। 
উক্ত দ্রবনের মধ্যে পানি যোগ করে ইহা পূনরায় ফিরে পাওয়া যায় । 
ইহার আপেক্ষিক গুরুতৃ / ঘনতৃ ১.৬। 
সালফিউরিক এসিড যোগ করলে ইহা বিযোজিত হয় । 
অন্যান্য পদার্থের জন্য ইহা একটি ভাল দ্রাবক। 
. ইহা ১৮০০৫ তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয়। 
৯. ইহা উচ্চ চাপে বিস্ফোরিত হয় । 
১০. আলো এবং রশ্মির প্রভাবে ইহা বিযোজিত হয়। 
১১. ৭৫°C তাপমাত্রায় ইহা বিযোজিত হয় । 


না ০ লে সি ০০৫ 


২৯ 

১২. ইহা আঘাতের প্রতি স্পর্শকাতর ৷ ইহা কোন বুলেটের আঘাত, কোন যন্ত্রের সুক্ষ কিনারার ঘর্ষণে অথবা কোন চিনামাটির পাত্রের 
কিনারার ঘর্ষণে বিস্ফোরিত হতে পারে। 

১৩. ইহার বিস্ফোরণের হার তরল অবস্থায় ১০০০ - ৮০০০ মিটার/সে. এবং কঠিন অবস্থায় ৮০০০ মিটার/সে.। 

১৪. সংরক্ষণের ইহা পানির নিচে ১৪৩ নাইট্রো-গ্নিসারিন এবং পানি অনুপাতে রাখতে হবে । সেখানে ৩ ভাগ পানির মধ্যে ১ ভাগ নাইট্রো- 
গ্রিসারিন। 

১৫. ইহা একটি মারাত্বক বিষ, রক্তচাপের উপর প্রভাব ফেলে । ইহার ফলে মাথা ব্যাথা, মাথা ধরা, বমি বমি ভাব এবং পায়ে সমস্যা দেখা 
দেয়। আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই উন্মুক্ত বাতাসে রাখতে হবে এবং সোডিয়াম বেনজোনেট ইনজেকশনের সাথে ক্যাফেইন 
ইনজেকশন দিতে হবে অথবা রোগীকে ত্যাক্ষেটামাইন পান করতে দিতে হবে। 

১৬. যারা ইহা নিয়ে ঘন ঘন কাজ করে তারা এর বিষাক্ততায় আক্রান্ত হতে পারে। 

১৭. বিশুদ্ধ নাইট্রো-গ্রিসারিন এবং ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ ডিনামাইটকে দীর্ঘায়ু করে । একে কখনোই গরম আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করা 
যাবে না কেননা তা বিপদজনক । ঘরের তাপমাত্রা ২০0 এটি সংরক্ষণের জন্য উত্তম । 

১৮. সদ্য প্রস্তুতকৃত নাইট্রো-গ্রিসারিন তুলনামূলকভাবে বেশী শক্তিশালী । 

১৯. কোন বিস্ফোরক তৈরী করতে আমরা ইহা সংগ্রহ করতে পারি অথবা ব্যক্তিগতভাবে তৈরী করতে পারি। 

উপাদানঃ 











উপকরণ পরিমাণ 

গ্লিসারিন C3H5(OH)3 ৫ মিলি 

নাইট্রিক এসিড (না 03)। গাঢ় ৬৫-৮৫% । ৮৫% সবচেয়ে ভাল । ১৫ মিলি 

সালফিউরিক এসিড (172904) ২২.৫ মিলি 

পানি ২৫০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. একটি বিকারে ১৫ মিলি Hঘ03 নিয়ে ইহা একটি বরফ পাত্রে রাখতে হবে । তাপমাত্রা ৫০০ এ নামিয়ে আনতে হবে । 


২. ইহার মধ্যে ২২.৫ মিলি [72904 ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে । মিশ্রণের তাপমাত্রা ২৫০৫0 এর নিচে 
রাখতে হবে। 


৩. আস্তে আস্তে মিশ্রণের তাপমাত্রা ১২০০ এ আনতে হবে। 


৪. এখন মিশ্রণে ধীরে ধীরে গ্লিসারিন যোগ করতে হবে এবং নাড়তে হবে। এমতাবস্থায় মিশ্রণের তাপমাত্রা ১০-২০০৫০ এর মধ্যে 
সবচেয়ে ভাল । তাপমাত্রা ৩০0 এ আসলে ইহা বিপদজনক হইবে । 


নোট ৪- কখনও তাপমাত্রা ৫০-৬০°( এ উঠে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা বরফ মিশ্রণে ঢেলে দিতে হবে। 


৫. দ্রবণটি ১০-১৫ মিনিট নাড়তে হবে। 

৬. অতঃপর সমগ্র মিশ্রণটি ২৫০ মিলি ঠান্ডা পানি ভর্তি করে বিকারে ঢালতে হবে । বিপরীতভাবে করা যাবে না। 
৭. বিকারের তলদেশের অংশটি হলো নাইট্রো-গ্রিসারিন। 

৮. অতিরিক্ত পানি অপসারণ করতে হবে । 

৯. 


এমতাবস্থায় অধিক এসিড যুক্ত নাইট্রো-গ্রিসারিন নিরাপদ নয় এবং অধিক কর্ষকারী নয়। সুতরাং ইহা বিশোধন করতে ২% 
সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ যোগ করতে হবে যতক্ষণ না [7 পেপারের বর্ণ নীল বা সবুজ হয়। যখন দ্রবণে আর এসিড থাকবে না 
তখন সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে দ্রবণটি হিস্হিস্‌ করবে না। 

১০. মোটামুটি ৫ মিলি নাইট্রো-গ্রিসারিন পাবেন । 

১১. যদি চান তবে ইহা ১৫ মিলি পানির মধ্যে সংরক্ষণ করতে পারেন। 


€2) Mixture 
চা 1559 3 
এন lea Bath Md Mbdure oS 
চিত্র ঃ নাইট্রো-গ্নিস রন প্রস্তুত প্রণাল 


নোট ৪- যদি ইহা আপনার বিস্ফোরণ করার পরিকল্পনা না থাকে তবে অবশ্যই ইহা একটি নিক্কিয় অবস্থায় রাখতে হবে । যেমন ৪ ডিনামাইট । 


৩০ 
নাইট্রো-মিথেন, 01337402 
ইহা নাইট্রো-গ্রিসারিনের (0317500102)3) মত বিস্ফোরিত হয়, আমরা ইহা হতে বোমা তৈরী করতে পারি। ইহা দেওয়ালের ফাটলে 
ব্যবহার করা যায় । ইহা তরল অবস্থায়ও ব্যবহৃত হয়। 
ধর্মাবলী / বৈশিষ্টাবলীঃ 
১. ইহা নাইট্রো-গ্লিসারিনের মত একটি তরল পদার্থ । ইহা নাইট্রো-গ্লিসারিনের মতো একই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা সাধারণত 
যেকোন জায়গায় ঢালা যায় (তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে কাচ, কেননা কাচের কিনারায় যথেষ্ট ঘর্ষণ উৎপন্ন করে যার ফলে বিস্ফোরণ হতে 
পারে) এবং একটি ডেটনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত করা যায়। যেমনঃ দেয়ালের ফাটল । 

















২. ইহা খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক । 
৩. যখন অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মেশানো হয় তখন অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে । 
৪. ইহার রং দেখে বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়। তুলনামূলক বেশী বিশুদ্ধতায় বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে । 
৫. ইহা দেওয়ালের ফাকে, লৌহ পাতে কিংবা কংক্রিট দেওয়ালে ঢেলে দিয়ে সহজেই বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। 
৬. ইহা শক্তি ১.২ নি" প্রমাণিত ৷ 
৭. ইহার বিস্ফোরণ গতি প্রতি সেকেন্ডে ৬২০০ মিটার / সেকেন্ড । 
৮. একে একটি আদর্শ ডেটনেটোরের সাহায্যে বিস্ফোরিত করা যেতে পারে । যেমন ৪ আাজাইড, পার অক্সাইড, RDX । 
৯. ইহা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাম্পায়ীত হয়। এজন্য ইহা পানির নিচে তরল অরস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়। 
বিক্রিয়াঃ CH3OHt+ [03 + 7596094 ==== CH3NO2+H202 
উপাদানঃ 
মিথানল (€H30H) নাইট্রিক এসিড (703) সালফিউরিক এসিড (2504) ঠান্ডা বরফ পানি 
১৩.৫ মিলি ১৬.৫ মিলি ২৪ মিলি ২০০ মিলি 
Mixture 
0৩ 5৭০ 18 
UY Ss 
চিত্রঃ নাইট্রো-মিথেন প্রস্তুতি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. একটি বিকারে ১৬.৫ মিলি নাইট্রিক এসিড নিই । 

২. তাপমাত্রা ২৫০০" এর নিচে রেখে উক্ত বিকারে ২৪ মিলি সালফিউরিক এসিড যোগ করি । 

৩. একটি ড্রপারের সাহায্যে উক্ত এসিড মিশ্রণে ১৩.৫ মিলি মিথানল পর পর যোগ করি এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা ৫-১০০ 0 এর মধ্যে 
রাখি । (যদি তাপমাত্রা ৩৫০ পর্যন্ত বেড়ে যায় তবে বিকারটি একটি বরফপূর্ণ পাত্রে রাখতে হবে ৷) 

সবটুকু মিথানল যোগ করার পর মিশ্রণটি একটি বরফ পাত্রে রেখে ১ মিনিট নাড়তে থাকি। 

এইবার মিশ্রণটি ২০০ মিলি পানির মধ্যে ঢালি । 

বিকারের তলদেশে একটি স্বচ্ছ বর্ণহীন স্তর তৈরী হবে। যাহা একটি রেখা দ্বারা পৃথক থাকবে এবং তা পরিস্কার ভাবে দেখা যাবে । 

. পানির স্তরটি বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তরলকে পানি দ্বারা ভাল করে ধৌত করতে হবে। 

বিভা 18772 এবং তা সব সময় একটি ওয়াচ গ্লাস দ্বারা ঢেকে রাখুন । 
এহন রা দা রানা 
কাজটি করেন তবে এটি গরম হয়ে বিস্ফোরিত হবে এবং এটি যদি মেঝেতে পড়ে তাহলেও একই ঘটনা ঘটবে । অতএব, যখনই এটি গরম 
হতে শুরু করবে তখনই একে ঠান্ডা স্থানে নিয়ে ঠান্ডা করুন। একে সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করুন যাতে ধাক্কা বা আঘাত না লাগে ।) 

এটি একটি মারাত্মক বিষ। একে স্পর্শ করবেন না। যে যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করবেন তা না ধুয়ে হাত দিয়ে ধরবেন না। এটি তৃকের সাথে 
বিক্রিয়া করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ৩৬ ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে। 


DER 


৩১ 
টোটিরিল, Teteryl 
বৈশিষ্ট/ধর্মাবলীঃ 
ইহা কমলা রংয়ের কেলাস পদার্থ । 
ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১.৭। 
ইহা পানিতে দ্রবনীয় নয়। 
গরম অবস্থায় ইহা সালফিউরিক এসিড (72904), বেনজিন (0676) এবং এসিটোনে (031760)) দ্রবনীয় । 
ইহা কখনও নষ্ট করতে হলে ইহার সহিত ১৩% সোডিয়াম সালফেটের (82904) দ্রবণ যোগ করলে ইহার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে । 
. ইহা একটি শক্তিশালী বিষ এবং ইহার গ্যাসও বিষাক্ত । 
উপাদানঃ 


ডাই-মিথাইল আযানিলিন সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিড 
(CH3CH(NH))2) (02১04) (7103) 


২গ্রাম ২৪ গ্রাম ১৬ গ্রাম 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 

১. ২৫° সে. তাপমাত্রায় ২৪ গ্রাম সালফিউরিক এসিডের মধ্যে ২ গ্রাম ডাই-মিথাইল আযানিলিন যোগ করতে হবে। 

২. এখন অপর একটি বিকারে ৮০% গাঢ় ১৬ গ্রাম নাইট্রিক এসিড নিয়ে উহার তাপমাত্রা ৫৫০-৬০০ সে. এ উন্নীত করি। 

৩. এখন সালফিউরিক এসিডের মিশ্রনটি অল্প অল্প করে নাইন্রিক এসিডে যোগ করে অনবরত নাড়তে থাকি এবং মিশ্রনের তাপমাত্রা 
৬৫০-৭০০ সে. এর মধ্যে রাখি । 

৪. সমগ্র মিশ্রনটি যোগ করা শেষ হলে কিছু সময় ধরে উত্তমরূপে নাড়তে হবে । অতপর রুম তামপাত্রায় ঠান্ডা করি । এমতাবস্থায় লাল 
রংয়ের কেলাস তৈরী হবে। প্রাপ্ত কেলাস অবশ্যই ফিল্টার করে গরম পানিতে পরিস্কার করতে হবে । অবশেষে ২% সোডিয়াম বাই 
কার্বনেট (৪7003) দ্রবণ যোগ করে দ্রবণটি প্রশমিত করতে হবে । P পেপার দিয়ে এসিডিটি পরীক্ষা করতে হবে । 

৫. প্রাপ্ত কেলাস পদার্থটি নিয়ে উহাতে গরম এসিটোন যোগ করতে হবে । যতক্ষণ না কেলাস পদার্থে গরম এসিটোন সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত 
হয়। 

৬. এখন দ্রবণটি ঠান্ডা করি ফলে বিশুদ্ধ কেলাস তৈরী হবে। কেলাসগুলি ফিল্টার করে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকাতে হবে। 

৭. এইগুলোই আমাদের কমলা রংয়ের টেটিরিল। 

সতর্কতাঃ বিকার-১, বিকার-২ এ ঢালার সময় অবশ্যই ইহা একটি বরফ পাত্রে রেখে করতে হবে যাতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে থাকে । 





লে শি DO GLY 











A HNO, 
চিত্রঃ টেটিরিল প্রস্তুতি । 

আর.ডি.এক্স (RDX) বা Cylonite, CSHSNOs 
বৈশিষ্টঃ 

১. ইহা সাদা বর্ণের কেলাস (ক্রিষ্টাল) পদার্থ 

২. ইহা পানিতে দ্রবনীয় নয় কিন্ত গরম এ্যাসিটোন (0360) এবং বেনজিনে (06176) দ্রবভূত হয় । 

৩. ইহা তেমন তাপ কিংবা ধাক্কা স্পর্শকাতর নয় কিন্তু ঘর্ষণের প্রতি স্পর্শকাতর । 

৪. ফালমিনেট বা আ্াজাইড ডেটোনেটর হিসেবে ব্যবহার করে ১৭০০ তাপ মাত্রায় ইহার বিস্ফোরণ শুরু হয়। কিন্ত এটি আগুনের 


সাহায্যে বিস্ফোরিত হতে পারে না। এটি যৌগিক ডেটনেটরের জন্য বুষ্টার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


৩২ 
প্রথম পদ্ধতিঃ হেক্সামিন (0617124) থেকে RDX (031766096) তৈরী। 











উপাদানঃ 
উপাদান পরিমাপ 
নাইট্রিক এসিড (7103), ঘনতৃ=৮৫% + ১২০ মিলি 
হেক্সামিন (0617124) ৭০ গ্রাম 
ঈীনি ৭৫০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. ১২০ মিলি শক্তিশালী (৮৫%) নাইট্রিক এসিড (71০3) একটি বিকারের মধ্যে রেখে উহার তাপমাত্রা ২০-৩০০ 0 এর মধ্যে 
রাখতে হবে । তাপমাত্রা অবশ্যই গরম ও ঠান্ডা পানি পাত্রে রেখে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। 


২. ১/২ টেবিল চামচ করে হেক্সামিন পনের মিনিট পর পর এসিডে যোগ করতে হবে এবং মৃদুভাবে অনবরত ঝাকাতে হবে । এইভাবে 
৭০ গ্রাম হেক্সামিন যোগ করতে হবে । এভাবে হেক্সামিন সম্পূর্ণভাবে এসিডে যোগ করতে সাধারণভাবে তিন ঘন্টা সময় লাগবে । 


সমস্ত হেক্সামিন এসিডে দ্রবীভূত হলে মিশ্রণের তাপমাত্রা ৫৫৭০. করতে হবে এবং ১০ মিনিটের জন্য এ তাপমাত্রা স্থির রাখতে হবে । 
এখন বিকারটি ২০৭০ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হবে । 

অতঃপর দ্রবনে ৭৫০ মিলি ঠান্ডা পানি যোগ করতে হবে । মিশ্রণটিতে সাদা কেলাস তৈরী হবে এবং বিকারের মধ্যে তা দেখা যাবে। 
কেলাসগুলো ফিল্টার করে ৭৫০ মিলি ঠান্ডা পানিতে ধৌত করতে হবে । 

. এটাই আমাদের RDX (0317া606)। এতে কিছু অপদ্রব থাকে । 

বিশুদ্ধকরণঃ 

দ্রবণে ২% সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে 191 পেপার ব্যবহার করে এসিড প্রশমন করতে হবে এবং পুনরায় ফিল্টার করতে হবে । যদি আপনি 
RDX কে বিশুদ্ধ করতে চান তবে ১৫০ মিলি গরম আযাসিটোন ব্যবহার করতে পারেন । এক্ষেত্রে গরম আযাসিটোনে ]২])%. কেলাস যোগ করে 


দ্রবীভূত করুন এবং মিশ্রনটিকে পুনরায় ঠান্ডা করুন এবং ফিল্টার করুন| যে কেলাস পাওয়া যাবে সেটাই বিশুদ্ধ RDX কেলাস ইহা শুকনো 
পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে । 


দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ এটি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং উত্তম পদ্ধতি (তারিখঃ ১২-০৩-৯৬) 


EET ডি 0 


উপাদানঃ পরিমান আগের মতোই । 
প্রস্তুত প্রণালীঃ (মুল কপির ইংরেজি বোঝার ক্ষেত্রে লেখকের কিছু সমস্যা রয়েছে অনুগ্রহ করে পরীক্ষা করুন ৷) 
১. হেক্সামিন গুড়া করুন । 
২. ৫°C তাপমাত্রায় ১২০ মিলি নাইট্রিক এসিড একটি বিকারে রাখুন । 
৩. নাইট্রিক এসিডে আস্তে আস্তে হেক্সামিন যোগ করুন। মিশ্রণের তাপমাত্রা ২০-৩০০ ০ এর মধ্যে রাখুন । 
৪. পানি/বালি গাহে মিশ্রণটি ৫০-৫৫০ 0 তাপমাত্রায় ১০ মিনিট উত্তপ্ত করুন। 
৫. বাদামী ধোয়া না দেখা পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়াতে থাকুন । যদি তাপমাত্রা ৯০0 অতিক্রম না করে তবে পাত্রের পানি বা বালু কমিয়ে 


(আপনি সব পানি বা বালু নামিয়ে রাখতে পারেন কিন্তু সরাসরি আগুন বা ধাতুর সংস্পর্শে রাখা যাবে না) তাপমাত্রা বাড়াতে হবে। 
বাদামী ধোয়া না দেখা পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়াতে থাকুন। সাদা ধোয়া নয়। সম্ভবতঃ তাপমাত্রা ৯০-১০০০ (| যদি ১০০ C 
তাপমাত্রায়ও বাদামী ধোয়া না আসে তবে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যান। বাদামী ধোয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলতে হবে এবং 
পরবর্তী ধাপে যেতে হবে। 

৬. মিশ্রণে ৭৫০ মিলি পানি যোগ করুন । উল্টা নয় (মিশ্রণটিকে পানিতে যোগ করবেন না)। 

৭. ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। 

৮. সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা পরিস্কার করতে হবে এবং এসিড প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তা যোগ করতে হবে। এখানে অস্্রশুণ্যতা 
পরিমাপের জন্য 1 পেপার ব্যবহার করতে হবে। 

৯. ফিল্টার করতে হবে এবং পরিস্কার করার জন্য পানি ব্যবহার করুন। 

১০. পাউডার করার জন্য ফ্যানের বাতাসে শুকান। ঘরের মধ্যে হলে ফ্যান অথবা হেয়ার ড্রাইয়ার বেশী উপযোগী । সূর্ধ্যালোক 
কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। যদি বাইরে হয় তবে ছায়াতে শুকাতে হবে। 


৩৩ 


টি.এন-টি (ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন), CsH2CH3(NO2)3 
বৈশিষ্ট্য বা ধর্মাবলীঃ 


৫. 


সতকতা 


০০34 ৮ 


সাদা অথবা হলুদ রংয়ের কেলাস ক্রিষ্টাল)। 
ইহা বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদা থাকে । 
ইহা পানিতে অদ্রবনীয় । 


ইহা আাসিটোন(0য760), নাইট্রিক এসিড (Hঘ03) এবং সালফিউরিক এসিডে দ্রবনীয়। দ্রবনে পানি যোগ করে আবার তা 
ফেরত পাওয়া যায় । 


ইহা ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না। 


ইহার গলনাংক ৮০০0: । এজন্য বিস্ফোরক বা রকেটের (7707, BM12, Rocket 122) জ্বালানী হিসেবে [ঘা পছন্দসই । 
হিসাবে ভালো । বিভিন্ন রকেট যেমন 7২707, BM12, রকেট 122 তে সংরক্ষণ করা যায়। 


৭. ইহা ৩০০-৩১০” C তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয়। 
৮. 
5. 


ইহা ডেটনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় । 
ইহা শুধুমাত্র আগুন দ্বারা পোড়ে ৷ কিন্তু পরিমানে বেশী যেমন ১০০ কেজি হলে বিস্ফোরিত হতে পারে। 





০ 
০ 


সূর্য্যালোকে রেখে দিলে ইহার উপর তলে একটি আবরণ সৃষ্টি হয় যা ঘর্ষনে খুবই বিপদজনক । বিস্ফোরিত হতে পারে। 
বিষ হিসেবে 

কাউকে হত্যা করতে ১ গ্রাম খন পাউডার খাওয়ানোই যথেষ্ট । এতে সময় লাগবে ১২-২০ ঘন্টা । 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 


>. 


২৯.৪ গ্রাম সালফিউরিক এসিড এবং ১৪.৬ গ্রাম নাইট্রিক এসিডের দ্রবণে ১০ গ্রাম টলুইন ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে এবং ভাল 
ভাবে নাড়তে হবে। মিশ্রনের তাপমাত্রা ৩০-৪০” C এর মধ্যে রাখতে হবে। 
১৫ মিনিট নাড়ার পর দ্রবনের উপরের স্তর সংগ্রহ করতে হবে। এটা মনো-নাইট্রো-টলুইন। 


৩. প্রাপ্ত মিশ্রণকে ১৫.৯ গ্রাম সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করতে হবে। এই মিশ্রণ কার্য একটি বরফ পাত্রে রেখে করতে হবে। 


অতঃপর দ্রবণটিকে ৫০০৫ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে। 

এখন ৫.২৫ গ্রাম সালফিউরিক এসিড এবং ৫.২৫ গ্রাম নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণ খুবই আস্তে আস্তে দ্রবনে যোগ করতে হবে এবং 
মিশ্রণের তাপমাত্রা ৮০০৫ থেকে ৯০০০ এর মধ্যে হবে । এভাবে ১৫ মিনিট নাড়তে হবে । লক্ষ্য রাখতে হবে তাপমাত্রা ৮০০ 
থেকে ৯০°C এর মধ্যে স্থির আছে কিনা। 


৫. প্রাপ্ত মিশ্রণের উপরের স্তরটি হলো ডাই-নাইট্রো-টুলুইন এবং নিচের স্তরটি এসিড । 
৬. এখন ৯০০ তাপমাত্রায় বিকারের মধ্যে ১৪.৫ গ্রাম সালফিউরিক এসিড যোগ করতে হবে। 
৭. অতঃপর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ১০০-১১৫ € করতে হবে। এই তাপমাত্রায় ৭.৪ গ্রাম সালফিউরিক এসিড (১৫% এসিড ও ৮৫% 


পানির দ্রবণ) ও ৭.৪ গ্রাম নাইদ্রিক এসিডের (৬৫% বা তার বেশি) মিশ্রণ ফোটায় ফোটায় বিকারে যোগ করতে হবে । অতঃপর 
১০০-১৫০” C তাপমাত্রায় ২ ঘন্টা নাড়তে হবে। 


. দুই ঘন্টা পর উপরের স্তরটি আলাদা করে ফুটান্ত পানিতে রাখতে হবে এবং কিছুক্ষণ নাড়ানোর পর গরম পানি থেকে তৈলাক্ত স্তর 


সংগ্রহ করে একটি বিকারে রেখে তাতে ঠান্ডা পানি যোগ করতে হবে। ফলে ইহা কঠিন হয়ে যাবে । ইহাই আমাদের টি এন টি 
(TNT) । এতে কিছু অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। 


TNT-র বিশোধন প্রক্রিয়াঃ 


১. 
২. 


৩. 


গাঢ় সোডিয়াম সালফাইট (9903) ও গাঢ় সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণকে ১৪১ অনুপাতে মিশ্রিত করে থকথকে পেষ্ট তৈরী করি । 


উক্ত মিশ্রনের মধ্যে পরিমাণ মত এক টুকরা [ঘা নিয়ে দ্রবণটি ৭১°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করি এবং ৫ থেকে ৭ মিনিট এভাবে 
রাখি । দ্রবনটি লাল বর্ণ ধারণ করবে । ইহাই অপদ্রব্য । 


তৈলাক্ত স্তরটি আলাদা করে নিয়ে লাল দ্রবণটি বাদ দিতে হবে। 


৪. প্রাপ্ত তৈলাক্ত অংশের সহিত গরম পানি যোগ করে তারপর তাতে ঠান্ডা পানি যোগ করতে হবে । ফলে ইহা কঠিন হয়ে যাবে। 


এটাই হবে আমাদের বিশুদ্ধ টি এন টি (খা) । 


৩৪ 


ধাক্কা এবং নিক্ষেপক চার্জ (Propellent) 


নাইট্রো-সেলুলোজ, Nitro-cellulose 
নাইট্রো-সেলুলোজ একটি নিক্ষেপক চার্জ । ইহা রকেট এবং মিসাইলকে দুরবর্তী স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে । নাইট্রো-সেলুলোজ 
ব্ল্যাক পাউডার এবং ব্ল্যাক পাউডার মিশ্রনের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে । নাইট্রো-সেলুলোজ তৈরী করতে প্রধানত তুলা ব্যবহৃত হয়। 
সেনাবাহিনীতে নাইট্রো-সেলুলোজ তৈরী করতে তুলা ব্যবহার করা হয়। নাইট্রো-সেলুলোজ ব্যবহার করে ধোয়াবিহীন পাউডার তৈরী করা যায়। 
সেলুলোজ প্রধানত কাঠ বা তুলার মধ্যে পাওয়া যায় তবে ইহা কাঠের গুড়া (সবার গাছ থেকে যেটা পাওয়া যায়) এবং গ্রুকোজেও পাওয়া যায় । 
বৈশিষ্ট্য/ধর্মাবলীঃ 

১. ইহা ৬১৭? সে. তাপমাত্রায় গলে যায়। 

২. ইহার আপেক্ষিক ঘনতৃ ১.৬। 

৩. ইহা এসিটোন, মিথানল, ইথাইল আ্যালকোহল এবং প্রসাধনীতে দ্রবীভূত হয়। একবার দ্রবীভূত হয়ে গেলে একে আর আলাদা করা 

যায়না। 

৪. ইহা ১৮০০-১৮৫০ সে. তাপমাত্রায় বিস্ফোরিত হয় । 

৫. ইহা তাপমাত্রার প্রতি খুবই স্পর্শকাতর | 

. ইহা আঘাতে খুব বেশি স্পর্শকাতর নয়। 
সেলুলোজের উৎসঃ 

১. ঘ্লোবার গাছের গুড়া বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হয়। (তুলার চেয়েও বেশি) 

২. তুলা, শাক-সবজি এবং কাঠের গুড়ায় প্রচুর পরিমানে সেলুলোজ পাওয়া যায়। 

৩. গ্রুকোজে ইহা পাওয়া যায় তবে পরিমানে কম। 
সেলুলোজ প্রস্তুতিঃ 

১. একটি কটনবাড নিয়ে ইহা হতে তুলা ছাড়াতে হবে। অতঃপর তুলাগুলো টেনে টেনে লম্বা করতে হবে যাতে ইহার মধ্যে বায়ু ছিদ্র 

থাকে। 

২. ৩০% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবনে তুলাগুলো ৩০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। 

৩. সোডিয়াম হাইপোক্লোরেট (900103) দ্রবনে ইহা ধৌত করতে হবে । 

৪. এই কটনবাডটি এখন আমাদের সেলুলোজ (C6H605)। 
নোটঃ যদি কোন কেমিষ্ট থেকে তুলা পাওয়া যায় তবে ইহা ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এম. আহমেদ লেপ/তোশকের তুলা ব্যবহার করেই 
নাইট্রো-সেলুলোজ তৈরী করেছেন। কটনবাডগুলো উক্ত পদ্ধতি অনুসারে তৈরী করা হয়েছিল না কিন্তু বেশ ভাল কাজ করেছে। এর অর্থ হলো 
সম্ভবত সেলুলোজ তৈরী জরুরী নয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে, কোন ফার্মেসী থেকে ভালো তুলা ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কম দামী কোন 
উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ ইহা প্রসারিত না হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে । 














প্রথম পদ্ধতিঃ 
উপাদানঃ 
তুলা সালফিউরিক এসিড (H2504) নাইট্রিক এসিড (7103) ৬৫% ঘন 
১৭ গ্রাম ২৫০ মিলি ১৫০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. প্রথমে তুলা প্রস্তুত করতে হবে । তুলা ভালো করে টেনে টেনে হালকা করতে হবে যাতে ইহা নরম তুলতুলে হয়। 

২. একটি বিকারে নাইট্রিক এসিড রেখে ইহার তাপমাত্রা ৫০-১০: সে. এ নামিয়ে আনতে হবে। 

৩. অতঃপর তাতে ধীরে ধীরে সালফিউরিক এসিড যোগ করতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে । এসময় মিশ্রনের তাপমাত্রা ২৫০ সে. 
এর নিচে রাখতে হবে । বিকারটি একটি বরফ পাত্রে রাখা উচিৎ । 

৪. উক্ত মিশ্রনে ১৭ গ্রাম প্রস্তুতকৃত তুলা যোগ করতে হবে এবং নাড়তে হবে । মিশ্রনের তাপমাত্রা ১৫০২৫ সে. এর মধ্যে রাখতে 
হবে। 

৫. মিশ্রন থেকে তুলাগুলো পৃথক করে প্রবাহমান পানিতে ১০ মিনিট ধরে ধৌত করতে হবে । 

৬. এরপর তুলাগুলো একটি প্রেসার কুকারে নিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে সিদ্ধ করতে হবে । বয়েলিং শুরু হবার সাথে সাথে একটি টাইমার 
চালু করতে হবে। 

৭. এখন তুলাগুলো আলাদা করে হালকা ভাবে ধৌত করতে হবে। 


৩৫ 
৮. ২% সোডিয়াম বাই কার্বনেট (ি৪17003) দ্রবন দ্বারা তুলাগুলো ধৌত করে টেনে টেনে হালকা করে শুকাতে হবে । শুকানো 
জন্য আপনি ইলেন্ত্রিক ফ্যান বা ২৫০ সে. তাপমাত্রায় মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করতে পারেন । 
৯. ইহাই হলো আমাদের বিশুদ্ধ নাইট্রো-সেলুলোজ। 
দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ 


এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল একই কিন্তু এখানে যদিও সময় কিছুটা বেশী প্রয়োজন হয় তবে কম কাজ করা লাগে । ইহাতে শুধুমাত্র ৫-৭ নং 
ধাপের পার্থক্য রয়েছে। 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. - ৪. প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ । 
৫. এসিড মিশ্রনে তুলাগুলো ৫-৮ মিনিট রেখে দিতে হবে। 
৬. তুলাগুলো আলাদা করে এসিড মুক্ত করতে হবে । পানি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। 
৭. এখন প্রাপ্ত তুলাগুলো একটি প্রেসার কুকারে ৩০ মিনিট ধরে সিদ্ধ করতে হবে । প্রেসার কুকার হুইসেল দিলে টাইমার চালু করতে হবে । 
৮. - ১০. প্রথম পদ্ধতির অনুরূপ । 
নোটঃ 
১. ২% সোডিয়াম বাই কার্বনেট (87003) দ্রবন দ্বারা তুলাগুলো ধৌত করে শুকানোর পর আমরা একে একটি লোহার কন্টেইনারে 
(বায়ুনিরোধী) রাখতে পারি এবং ব্ল্যাক বা হোয়াইট পাউডার ফিউজ ব্যবহার করে বিস্ফোরিত করতে পারি। 


২. বিদ্যুতের প্রতি খুবই স্পর্শকাতর । ডেটোনেটরে ফালমিনেটের জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে। বালিশ বা লেপ-তোশক নাইট্রো- 
সেলুলোজ দিয়ে ভর্তি করে একটি বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বিস্ফোরিত করা যেতে পারে । 


নাইট্রো-সেলুলোজকে বিভিন্ন আকৃতি প্রদানঃ 
আপনি যদি নাইট্রো-সেলুলোজকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতি দিতে চান তবে, 


১. শুষ্ক নাইনট্রো-সেলুলোজ তুলা ওজন করতে হবে। এই ওজনের ৭ গুন মিথানল (03017) তুলাগুলোর মধ্যে রাখতে হবে। 
ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং একটি পেষ্ট পাওয়া যাবে । যে আকৃতি দিতে চান সেই ছাচে রেখে শুকান। 


২. যদি মিথানল না থাকে তবে ৪ গুন আসিটোন (0760) যোগ করতে পারেন। এটি নিক্ষেপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় । আমরা যদি 
আযাসিটোন ব্যবহার করি তবে তা RPG7-এ এবং অন্যান্য সামরিক অস্ত্রে নাইট্রো-সেলুলোজ ব্যবহার করার মতোই হবে। 
আর্দ্র নাইন্রো-সেলুলোজ তৈরীঃ 
এই আর্দ্র নাইট্রো-সেলুলোজ হচ্ছে এ পেষ্ট যা মিথানল মেশানোর পর উৎপন্ন হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে তা শুকানো হয় না। 


পাইরো-সেলুলোজ 
উপাদানঃ 


তুলা সালফিউরিক এসিড (72904) নাইট্রিক এসিড (না 03) 
৫ গ্রাম ৭৫ মিলি ৭৫ মিলি 











প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. ৭৫ মিলি সালফিউরিক এসিড (H2504)-এর সাথে ৭৫মিলি নাইট্রিক এসিড (7103) মেশাতে হবে এবং তাপমাত্রা ২৫০ সে. 
এর নিচে রাখতে হবে । 
উক্ত মিশ্রনে খুবই দ্রুত ৫ গ্রাম ছোট টুকরা করা মেডিক্যাল তুলা যোগ করতে হবে । 
অতপর মিশ্রনটিকে ৩০ মিনিট নাড়তে হবে। 
তুলাগুলো তুলে নিয়ে এসিডের দ্রবনটি বাদ দিতে হবে। 
একটি বড় বিকারে ঠান্ডা পানির মধ্যে তুলাগুলো রাখতে হবে। 
তুলাগুলোকে ট্যাপের নিচে রেখে প্রবাহমান পানিতে ধুতে হবে। 
এখন তুলাগুলো নিয়ে দেড় ঘন্টা ফুটন্ত পানিতে ফুটাতে হবে। 
. এখন তুলাগুলোকে পেপার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে এবং ২% সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ দিয়ে ধুতে হবে । 
তুলাগুলাকে ৪৮ ঘন্টা উঞ্ জায়গায় বা রোদে রেখে শুকাতে হবে। 





৩ ত্য 2০ পে শি ০০৫ 


৩৬ 


১০. এটিই আমাদের বিশুদ্ধ পাইরো-সেলুলোজ । এটি নাইন্রো-সেলুলোজের পরিবর্তে বিভিন্ন মিশ্রনে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


গান কটন 
উপাদানঃ 


তুলা মিশ্রন 
৪গ্রাম ১৪০ গ্রাম 











মিশ্রনে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো থাকবেঃ 
নাইট্রিক এসিড (না 03) সালফিউরিক এসিড (72904) ডিষ্টিল ওয়াটার 
২৪% ৬৭% ৯% 











প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. ১৪০ গ্রাম মিশ্রনে ৪ গ্রাম তুলা ২০-৩০ মিনিট রেখে দিতে হবে। 
২. এরপর তুলাগুলো নিয়ে এসিড মিশ্রনটি বাদ দিতে হবে । 
৩. পাইরো-সেলুলোজের ন্যায় একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন । 


৩৭ 


বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট (KC103)-এর মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট মিশ্রণের নিয়মাবলীঃ 


০০ GLY 


পটাসিয়াম ক্লোরেট-এর সকল মিশ্রনের জন্য নিম্নের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। 

মিশ্রণের পূর্বে সকল পদার্থ খুব সর্তকতার সাথে গুড়া এবং চালতে হবে । 

পদার্থটি বিশুদ্ধ কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে । 

পটাসিয়াম ক্লোরেটের কেলাস গুলি সম্পূর্ণ শুকনা কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে । যদি শুকনা না হয় তবে একটি বালির পাত্রে রেখে 

গরম করে শুকাতে হবে বা রোদ্রে কিছু সময় রেখে শুকাতে হবে । 

রিনি দশা হি রতি (এটি সকল মিশ্রনের জন্য 
ত।) 

কখনও কোন সিক্ত পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না। প্রথমেই ইহা শুকাতে হবে । 


৭. কম স্পর্শকাতর পদার্থ দিয়ে প্রথম মিশ্রণ শুরু করতে হবে। যেমনঃ সালফার কার্বনের প্রতি কম স্পর্শকাতর সুতরাং এ দুইটি 


৮. 


৯. 


স্পর্শকাতর পদার্থ যেমনঃ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সাথে মেশানোর পূর্বে মেশাতে হবে । 
ভালো ফলাফলের জন্য একটি সুক্ষ ভালো চালুনী ব্যবহার করতে হবে। 
ঘর্ষণ পরিহার করার জন্য একটি প্লাষ্টিক চালুন ব্যবহার করতে হবে। 


১০. প্রতিটি নতুন পদার্থ মেশানোর পর মিশ্রণটি পুনরায় চালুনী করতে হবে। 
মিশ্রন - ১৪ ইয়েলো পাউডার (সালফার এবং আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে) 





পটাসিয়াম ক্লোরেট 00103) সালফার ত্যালুমিনিয়াম পাউডার 





২ ১ ১ 
৫০ গ্রাম ২৫ গ্রাম ২৫ গ্রাম 





ধর্মাবলী/ বৈশিষ্টঃ 


লে শি ০০৩4২ 


ইহা ধুসর কলো রংয়ের । 

ইহা ঘর্ষণ, চাপ বা আঘাত অথবা আগুনে খুবই স্পর্শকাতর । 

ইহা আগুনে পোড়ালে খুবই উজ্জ্বল আলো (ক্যামেরার ফ্ল্যাশের চেয়ে বেশী) সৃষ্টি হয়। 

ইহা আঘাত কিংবা ঘর্ষণে বিস্ফোরিত হয় । 

ইহা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং ইহা ডেটনেটরের সাহায্যে অথবা ডেটনেটর ছাড়াই বিস্ফোরিত হতে পারে । 

বুলেটে ব্যবহৃত ব্ল্যাক পাউডারের চেয়ে ইহা বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরক । ইহার কারণ হলো ব্ল্যাক পাউডারে পটাসিয়াম নাইট্রেট 
ব্যবহৃত হয়, যেখানে ইয়োলো পাউডারে ব্যবহৃত হয় পটাসিয়াম ক্লোরেট । পটাসিয়াম নাইট্রেটের চেয়ে পটাসিয়াম ক্লোরেট বেশী 
শক্তিশালী । 





প্রস্তুত প্রণালীঃ 


একটি পাত্রে ২৫ গ্রাম সালফার পাউডার নিন। 

২৫ গ্রাম আযালুমিনিয়াম পাউডার ইহাতে যোগ করুন। 

খুব সর্তকতার সহিত মেশাতে হবে । আ্যালুমিনিয়াম পাউডার বাতাসে উড়ে যায়। ইয়েলো পাউডারের বিস্ফোরণকে এড়িয়ে চলার 
জন্য অবশ্যই ঘর্ষণকে এড়িয়ে চলতে হবে । 

মিহি পাউডার না হওয়া পর্যন্ত পটাসিয়াম ক্লোরেটকে গুড়া এবং চালুনী করতে হবে । 

পাত্রের মিশ্রণে পটাসিয়াম ক্লোরেট যোগ করতে হবে । 

উত্তমরূপে মেশান । এটাই হলো ইয়েলো পাউডার । খুবই স্পর্শকাতর এবং খুবই শক্তিশালী । 


ইয়োলো পাউডার কখনও কোন গরম জায়গায় সংরক্ষণ করা যাবে না। 


২. ডেটনেটরের কাছাকাছি কোন স্থানে সংরক্ষণ করা যাবে না। 


ইয়েলো পাউডার ফিউজ কিংবা ডেটনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হতে পারে । 


৩৮ 

৪. যদি আপনি ফিউজ ব্যবহার করেন তবে ইয়েলো পাউডারকে একটি বায়ু শূন্য লোহার পাত্রে রাখতে হবে । পাত্রটি অবশ্যই বায়ু 
শন্যাবস্থায় সীল করা হতে হবে। 

৫. আঘাতের সাহয্যে ইয়োলো পাউডার বিস্ফোরিত করা সম্ভব। সেহেতু ইহা আঘাত জনিত গ্রেনেড ব্যবহার করা যেতে পারে । বিপরীত 
আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি দেওয়ালের পার্শে থেকে নিক্ষেপ করতে হবে । কিছু নুড়ী পাথর বা বল-বিয়ারিং পাত্রে 
রাখতে হবে। 

৬. ইম্প্যাক্ট গ্রেনেড আকারে ব্যবহৃত কয়েক গ্রাম ইয়েলো পাউডার একটি আদর্শ হ্যান্ড গ্রেনেডর সমান কাজ করে। 

ফলাফলঃ 

পরীক্ষা-১৪ তারিখঃ- ৫-১২-৯৫। 

ভালো কাজ করেছে। 

মিশ্রন - ২৪ হোয়াইট পাউডার (কার্বন এবং সালফার-এর সাথে) 
৭৫% ১২.৫% ১২.৫% 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
ইয়েলো পাউডারের মতো । 
পরীক্ষা-১৪ 
ভালো কাজ করেছে। 
মিশ্রন - ৩৪ নাইট্রো-বেনজিন (CsHSNO2)-এর সাথে 
পটাশিয়াম ক্লোরেট (KC103) নাইট্রো-বেনজিন (061750) 
৮০% ২০% 
নাইট্রো-বেনজিনের (C6H5NO2) সঙ্গে পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) মিশ্রনের বৈশিষ্টাবলীঃ 

১. পানির সঙ্গে মিশালে মিশ্রনটিকে বিভিন্ন আকৃতি দেয়া যায় এবং স্পর্শকাতরতাও অনেক কম থাকে। 

২. এই মিশ্রনটি মাঝামাঝি মাত্রার বিস্ফোরক একে সাধারণ ডেটোনেটরের সাথে ব্যবহার করা যায়। একে ডিনামাইটের বিকল্প হিসেবে 
ব্যবহার করা যায়। 

৩. আমাদের শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে ১০০ গ্রাম বিস্ফোরক ৪ মিমি পুরু একটি স্টীল পাতে ২০ সেমি ব্যাসের একটি 
ছিদ্র করতে সক্ষম । সুতরাং এটা প্রমান করে যে এই বিস্ফোরক টি.এন.টি-র চেয়ে শক্তিশালী কেননা টি.এন.টি স্টীল শিন্ডে ছিদ্র 
করতে পারে না। 

৪. নাইট্রো-বেনজিন একটি বিষ । এটি তৃকের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শরীরের কোন অংশে লেগে গেলে প্রচুর পানি 
দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। 

৫. এই বিস্ফোরক মিশ্রনটি ক্লোরেট-এর অন্যান্য মিশ্রনের চেয়ে শক্তিশালী । 

৬. এই মিশ্রনটি (নাইট্রো-বেনজিন + পটাশিয়াম ক্লোরেট) শুধুমাত্র একটি ফিউজের সাহায্যে বিস্ফোরিত হতে পারে । যদি মিশ্রনের 






































অনুপাত নিচের মতো হয়। 
১. পটাশিয়াম ক্লোরেট ১. সুগার ১. নাইট্রো-বেনজিন 
২. ২. ২. 
মিশ্রনে উপাদানের পরিমানঃ 
পটাশিয়াম ক্লোরেট (70103) নাইনট্রো-বেনজিন (007502) 
৮০ গ্রাম ২০ গ্রাম 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. ৮০ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট নিয়ে উত্তমরূপে চালুনী করে একটি প্রাস্টিক বা লোহার কন্টেইনারে রাখুন । 
২. ২০ গ্রাম নাইট্রো-বেনজিন নিন । (ওজন সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে ওজন হিসেবে আয়তন পরিমাপ করে নিতে পারেন ।) 


৩. একটি ড্রপারের সাহায্যে নাইনট্রো-বেনজিনকে পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর উপর ছড়িয়ে দিন। অতপরঃ নাড়াচাড়া না করে নাইট্রো- 
বেনজিনকে শোষিত হতে ৩-৫মিনিট রেখে দিন। 


৩৯ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ 


১. নাইনট্রো-বেনজিন পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর ছড়িয়ে দেয়ার পর মিশ্রনটি সরানো, ঝাকানো এবং নাড়ানো যাবে না। উত্তমরূপে ছড়াতে 
হবে যাতে কিনারাগুলোতেও নাইট্রো-বেনজিন ভালোভাবে পৌছায় । 


২. মিশ্রনটি যাতে তরল না হয়ে যায় সেজন্য একে একটি বায়ুনিরোধী প্লাস্টিক বা ষ্টীলের কন্টেইনারে রাখতে হবে। 


৩. টর জন্য ডেটোনেটর হিসেবে ৩ গ্রাম ফালমিনেট বা আাজাইড ব্যবহার করতে হবে, যদি আসিটোন বা হেক্সামিন ব্যবহৃত হয় 
তবে তা ৬ গ্রাম নিতে হবে। 


৪. মিশ্রনটিকে জালানোর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কেননা নাইট্রো-বেনজিন খুব দ্রুত জ্বলে । 
ফলাফলঃ 
পরীক্ষা-১৪ তারিখঃ- ০৭-১২-৯৫। 











৪০ গ্রাম ১০ গ্রাম (মিলি নয়) প্রথমে লেড আযাজাইডের (PEN) 
পরে হেক্সামিন-পার-অক্সাইড ((C6H।2N4)202) 





আমি প্রথমে পটাশিয়াম ক্লোরেটকে একটি কন্টেইনারে নিই। অতপর একটি ড্রপারের সাহায্যে নাইট্রো-বেনজিন পটাশিয়াম ক্লোরেট- এর 
উপরিতলে সমভাবে ছড়িয়ে দেই । এটি ভালো কাজ করেছে। 


আরও কতিপয় মিশ্রন (খুবই শক্তিশালী মিশ্রন)ঃ 
মিশ্রন - ৪ঃ নাইট্রো-বেনজিন, বেরিয়াম নাইট্রেট, টি. এন. টি, আযামোনিয়াম নাইট্রেট, কার্বন-এর সাথে 
70103 নাইট্রো-বেনজিন 07505 বেরিয়াম নাইউ্রেট BANO3 T.N.T টবা74093 ০ 
৪০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৪৭ গ্রাম ২গ্রাম 
এটি খুবই শক্তিশালী মিশ্রন । এই মিশ্রনটি শুধুমাত্র ডেটোনেটরসহ বিস্ফোরিত হবে, কারন এর শক্‌ ওয়েভ দরকার । 
মিশ্রন - ৫৫ নাইট্রো-বেনজিন, কফি, ম্যাগনেসিয়াম পাউডার-এর সাথে 
70103 নাইট্রো-বেনজিন €C6H5N02 কফি 1৬০ পাউডার 
৮৬ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৯ গ্রাম ৪৫ গ্রাম 
এটি খুবই শক্তিশালী মিশ্রন । এই মিশ্রনটি শুধুমাত্র ডেটোনেটরসহ বিস্ফোরিত হবে, কারন এর শক্‌ ওয়েভ দরকার । 
মিশ্রন - ৬৪ সালফার-এর সাথে 

১১ ১ 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. উপাদান দুইটি পৃথকভাবে ভালোভাবে গুড়া করে চালুনী করতে হবে । 
২. উপাদান দুইটিকে উত্তমরূপে মেশাতে হবে। 
৩. মিশ্রনটিকে পুনরায় চালুনী করতে হবে । 
এই মিশ্রনটি ইম্প্যাক্ট বোমাতেও ব্যবহৃত হয় । এই বোমাটি নিচের মতো করে তৈরী করা যায়। 
































চিত্রঃ ইম্প্যাক্ট বোমা । 
নোটঃ 
১. বোমার সূচনা নিশ্চিত করার জন্য ষ্টীল কন্টেইনারের উভয় পাশে ষ্টালের টুকরা বা বল রাখতে হবে। 
২. বোমা এবং বলের মধ্যে কিছুটা ফাকা জায়গা রাখতে হবে । 
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৩. বোমাটিকে সিল করার পর একে মৃদুভাবে ঝাকাতে হবে যাতে বলগুলোর সঙ্গে চার্জ বা মিশ্রনটি মিশ্রিত হতে পারে। 

৪. লক্ষ্য বস্তুর আকৃতি যেন কঠিনাকার হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে বোমাটি বিস্ফোরিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । 

ফলাফলঃ 
পরীক্ষা-১৪ তারিখঃ- ০৬-১২-৯৫ । 
বিস্তারিতঃ 

১. ফিউজ - হোয়াইট পাউডার (কাঠের গুড়া দিয়ে তৈরী) 

২. ডেটোনেটর - হেক্সামিন পার অক্সাইড 

৩. প্রধান চার্জ - ৮৮ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট + ৮ গ্রাম সালফার 

আমি কোন ইন্প্যাক্ট বোমা তৈরী করিনি যেভাবে নির্দেশনা ছিল। আমি ডেটোনেটর দিয়ে বিস্ফোরিত করার জন্য একটি স্থির বোমা তৈরী 
করেছিলাম যাতে তা প্রধান চার্জের সাথে কাজ করে কিনা তা বোঝা যায়। বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি। কেবলমাত্র ডেটোনেটরটি বিস্ফোরিত 
হয়েছিল । আমরা সিদ্ধান্ডে পৌছালাম যে ডেটোনেটরটি চার্জটিকে বিস্ফোরিত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না যেহেতু বোমাটি ইস্প্যাক্ট বা 
আঘাতের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। 

পরীক্ষা-২৪ তারিখঃ- ০৬-১২-৯৫ । 

বিস্তারিতঃ 

১. ফিউজ - হোয়াইট পাউডার (কাঠের গুড়া দিয়ে তৈরী) । 

২. ডেটোনেটর - ৫০% লেড আযাজাইড (201২6) এবং ৫০% হেক্সামিন পার অক্সাইড (0617124)202। এই দুইটি সূচনাকারী 
পদার্থ মিশ্রিত করা হয়নি । লেড আাজাইড ডেটোনেটরের পাশে চার্জের কাছে রাখা হয়েছিল। হেক্সামিন পার অক্সাইড ফিউজের পরে 
রাখা হয়েছিল। 

৩. প্রধান চার্জ - ৮৮ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরেট (70103) এবং ৮ গ্রাম সালফার (9)। 

আমি ডেটোনেটর পরিবর্তন করে লেড ত্যাজাইড অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম । আমি মনে করেছিলাম এটা প্রধান চার্জকে বিস্ফোরিত করার জন্য 
প্রয়োজনীয় শক্‌ ওয়েভ তৈরী করবে। লেড আাজাইড হেক্সামিনের থেকে বেশি শক্তিশালী । কিন্ত এ উভয়ের সমন্বয়ে তৈরীকৃত ডেটোনেটর 
শুধুমাত্র লেড আযাজাইড দিয়ে তৈরীকৃত ডেটোনেটর থেকে বেশি শক্তিশালী । 

বোমাটি এবারও বিস্ফোরিত হলো না। আমার শিক্ষক জানালেন এই বোমাটি শুধুমাত্র ইম্প্যাক্ট বোমা হিসেবেই বিস্ফোরিত হবে, স্থির বোমা 
হিসেবে বিস্ফোরিত হবে না। তিনি আরও জানালেন এটি ইস্প্যাক্ট বোমা হিসেবে অবশ্যই ভালো কাজ করবে যেহেতু তিনি নিজে তা পরীক্ষা 
করেছেন। 

ইম্প্যাক্ট বোমা তৈরীর নতুন পদ্ধতিঃ 

যেকোন শক্তিশালী মিশ্রন (পটাশিয়াম ক্লোরেট, আযামোনিয়াম নাইট্রেট বা ইউরিয়া নাইট্রেট) ৯০% এবং উভয় পাশে স্টীলের টুকরা বা বলের 
সাথে ১০% লেড আ্যাজাইড রাখলে বোমাটি ভালো কাজ করবে এবং নিশ্চয়তা সহকারে বিস্ফোরিত হবে। 


মিশ্রন - ৭৪ ডিজেল বা কেরোসিন বা চিনি-র সাথে 








এটি হচ্ছে ক্লোরেটের প্রধান চার্জ 
পটাশিয়াম ক্লোরেট ডিজেল বা কেরোসিন বা চিনি 
৯ ১ 





এই পদ্ধতিটি নাইট্রো-বেনজিন + পটাশিয়াম ক্লোরেট দিয়ে বোমা বানানোর পদ্ধতিটির অনুরূপ ৷ কিন্তু পরিমানগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। 
পটাশিয়াম ক্লোরেট নিয়ে গুড়া করে মিহি করুন। অতপর একে একটি ষ্টীল কন্টেইনারে রাখুন এবং ডিজেল বা কেরোসিন এর উপর ছড়িয়ে 
দিন। তারপর একটি ডেটোনেটর যোগ করুন। 


বিধ্দ্রঃ ডেটোনেটরে সূচনাকারী পদার্থের পরিমান দ্বিগুন করতে হবে । 
বৈশিষ্টাবলীঃ 

১. এটি স্পর্শকাতর নয় সেজন্য ডেটোনেটর প্রয়োজন । 

২. এটি নাইট্রো-বেনজিন বোমার চেয়ে এক-চতুর্থাংশ কম শক্তিশালী । 

৩. ডিজেল বা কেরোসিন বোমাকে সবসময় একটি লোহার কন্টেইনারে প্যাক করে রাখা উচিৎ । 

৪. এটিকে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। 
চিনির ক্ষেত্রে, একে ভালোভাবে গুড়া করে নিতে হবে এবং ক্লোরেটের সঙ্গে ভালোভাবে মিশ্রন করতে হবে । এটি যদি ভালোভাবে গুড়া না হয় 
এবং ভালোভাবে না মেশে তবে বিস্ফোরিত হবে না। 
গুরুতৃপূর্ণ নোটঃ কিছু পরিবর্তন করে আমরা মিশ্রনটিকে ডেটোনেটর ছাড়াই বিস্ফোরিত করতে পারি । সেক্ষেত্রে উপাদান এবং পরিমান নিচের 
মতো হবে। 


৪১ 





৪৫ ৫ ৩ 
এই মিশ্রনের ক্ষেত্রে কোন ডেটোনেটর প্রয়োজন নেই। তবে উপাদানগুলো ভালোভাবে গুড়া করা এবং চালুনী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
মিশ্রন - ৮৪ পটাসিয়াম নাইট্রেট, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কার্বন ও ইঞ্জিন ওয়েল-এর সাথে 


এটিও পটাশিয়াম ক্লোরেটের প্রধান চার্জ । 
বিঃদ্রঃ কোন মিশ্রনে আমরা যদি ইঞ্জিন ওয়েল ব্যবহার করি তবে ভালো ফলাফলের জন্য আমরা ইঞ্জিন ওয়েলের পরিবর্তে নাইট্রো-বেনজিন 
ব্যবহার করতে পারি। 














প্রয়োজনীয় উপাদানের আনুপাতিক পরিমানঃ 
[01093 KNO3 9 0. ইঞ্জিন ওয়েল 1৬5 
৭৮ ১২ ৬ 8 8 ১০ 





মিশ্রনে ব্যবহারের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে উপাদানগুলো পুরোপুরি শুকনা অবস্থায় আছে। মিশ্রনটিকে ডেটোনেটর সহ বা ছাড়াই বিস্ফোরিত 
করা যায়। আমাদের পরীক্ষায় আমরা একই পরিমান উপাদান নিয়েছিলাম শুধুমাত্র ইঞ্জিন ওয়েল দ্বিগুন নিয়েছিলাম । মিশ্রনটি প্রচুর ধোয়াসহ 
বিস্ফোরিত হয়েছিল । সুতরাং বলা যায় যে একটি একটি ভালো স্মোক বোমা । 


মিশ্রন - ৯৪ পটাসিয়াম নাইট্রেট, আযালুমিনিয়াম পাউডার, চিনি, সালফার, কার্বন ও ইঞ্জিন ওয়েল-এর সাথে 
70103 93 ও কার্বন (বড়ই) 0 ইঞ্জিন ওয়েল 4১] পাউডার চিনি 
৬০গ্রাম ৩০গ্রাম ১০ গ্রাম ১০ গ্রাম ১০ মিলি ৩০ গ্রাম ২০ গ্রাম 
মিশ্রন - ১০৪ বেনজিন এবং কাঠের গুড়ার সাথে 

এটি পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর প্রধান চার্জগুলোর মধ্যে সপ্তম । 

















উপাদানের পরিমানঃ 
৮৮.৫% ৮% ৩.৫% 





বিঃদ্রঃ কাঠের গুড়া এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর মিশ্রনে বেনজিন মিশ্রিত করার পর মিশ্রনটিকে সম্পূর্ণরূপে শুকাতে হবে। এটি শুধুমাত্র 
ডেটোনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং একে অবশ্যই শক্ত লোহা বা ষ্টীলের কন্টেইনারে আবদ্ধ রাখতে হবে। 


মিশ্রন - ১১৪ ঘি বা ভেসলিনের সাথে 
এটি পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর প্রধান চার্জগুলোর মধ্যে অষ্টম । এর শক্তি হচ্ছে ১.৫ টি.এন.টি এর সমান। 
পটাশিয়াম ক্লোরেট ভেসলিন 
৮৮% ১২% 














পটাশিয়াম ক্লোরেট ভেসলিন 














৮৫ গ্রাম ১৫ গ্রাম 
নতুন এই মিশ্রনটি আরও শক্তিশালী 
পটাশিয়াম ক্লোরেট ঘি 

৮৮% ১২% 





একে প্লাস্টিক বিস্ফোরকও বলা হয় যেহেতু একে যেকোন আকৃতি দেয়া যায়। এই মিশ্রনটি এয়ারপোর্ট বা যেকোন জায়গায় চিহ্নিত করা যায় 
না তাই এরোপ্লেন উড়িয়ে দিতে অনেকেই এটি ব্যবহার করে । 


যদি আপনি ৮ ফোটা নাইট্রো-বেনজিন যোগ করেন তবে এর শক্তি হবে ১.৫ টি.এন.টি-র সমান। 

এই মিশ্রন তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোটঃ 

পটাশিয়াম ক্লোরেট ভালোভাবে গুড়া করে এবং চালুনী করার পর ভেসলিন মিশ্রিত করার জন্য রুটি তৈরীর একটি গামলা ব্যবহার করতে হবে। 
এই মিশ্রনটি ডেটোনেটরের সাহায্যে ভয়ানকভাবে বিস্ফোরিত হবে । 


৪২ 











ফলাফলঃ 
পরীক্ষা-১৪ তারিখঃ- ০৬-১২-৯৫। 
বিস্তারিতঃ 
পটাশিয়াম ক্লোরেট ঘি ডেটোনেটর 
৮৮ গ্রাম ১২গ্রাম হেক্সামিন পার অক্সাইড 
সবকিছু ভালোভাবে কাজ করেছিল । 
এই মিশ্রণগুলি সম্পর্কিত বিশেষ নোটঃ 


যদি আমরা কয়েক ফোটা নাইট্রো-বেনজিন (৫-৬ ফোটা) বা ১০ ফোটা ব্যবহৃত ইঞ্জিন ওয়েল যোগ করি তবে মিশ্রনটি অধিকতর শক্তিশালী 
বিস্ফোরক হবে। 


এই মিশ্রনটি যদি এয়ারপোর্টে চেক করা হয় তবে তা ডিডাকটিভ মেশিন দিয়ে খুজে বের করা খুবই কঠিন। 
আমরা নিচের উপাদানগুলোও উল্লেখিত আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে পারি। 


৭০% ১২% ৭% ১১% 
এই মিশ্রনটিকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং বিস্ফোরনটি খুবই শক্তিশালী শব্দ এবং প্রচুর আলো উৎপন্ন করেছিল । 
মিশ্রন - ১২৪ কফি, চিনি, আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
এটি পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর প্রধান চার্জগুলোর মধ্যে নবম । এর শক্তি ১.৫ টি.এন.টি | এটিও দুই প্রকারের । 
৭০% ১০% ৫% ১৫% 


মিশ্রনটি ডেটোনেটর সহ বা ডেটোনেটর ছাড়াই এবং ফিউজের সাথেও বিস্ফোরিত হবে। মিশ্রন করার পূর্বে সকল উপাদান ভালোভাবে গুড়া 
করে এবং চালুনী করে নিতে হবে। 


মিশ্রন - ১৩৪ টি.এন.টি, আালুমিনিয়াম পাউডার, ভেসলিন এবং চিনির সাথে 
পটাশিয়াম ক্লোরেট  টি.এন.টি ত্যালুমিনিয়াম পাউডার ভেসলিন চিনি 
৬০ গ্রাম ১০ গ্রাম ১৫ গ্রাম ১০গ্রাম ১০ গ্রাম 


উপরোক্ত মিশ্রনটি ডেটোনেটর সহ বা ডেটোনেটর ছাড়াই এবং ফিউজের সাথেও বিস্ফোরিত হবে। চার্জটি বিস্ফোরকের সকল অংশকে টুকরা 
টুকরা করে ফেলবে । 


মিশ্রন - ১৪৪ কতিপয় মিশ্রনের পরীক্ষা 

পরীক্ষা-১ঃ 

মিশ্রনের নামা 70103 বিএ 93 1৬104 Al 5 C কাঠের গুড়া 
মুজাহিদ ১ ৪৫ গ্রাম ২৫ গ্রাম ১০গ্রাম ১০গ্রাম ১৫গ্রাম ১০গ্রামা ১০ গ্রাম 
পরীক্ষা-২ 

মিশ্রনের নাম 70103 Al 9৫0 

মুজাহিদ ২ ৫০% ৫% ২০% ২৫% 



























































পরীক্ষা-৩৪ 
মিশ্রনের নাম হোয়াইট পাউডার (কাঠের গুড়ার মিশ্রন) ম্যাগনেশিয়াম পাউডার 
মুজাহিদ ৩ ৭৫% ২৫% 
পরীক্ষা-৪ঃ 





7০103 71104 Al ইঞ্জিন ওয়েল বাবেনজিন চিনি 5 (0 





৬ ৩ ৩ ১ ২ ১ ১ 





৪৩ 
উপরোক্ত মিশ্রনগুলি ডেটোনেটর সহ বা ডেটোনেটর ছাড়াই এবং ফিউজের সাথেও বিস্ফোরিত হবে । সুতরাং এই মিশ্রনগুলিকে লোহা বা 
ষ্টালের কন্টেইনারে রাখতে হবে। 


মিশ্রন - ১৫৫ সোডিয়াম ক্লোরেট, আযালুমিনিয়াম পাউডার, ইঞ্জিন ওয়েল, চিনি, সালফার এবং কার্বনের সাথে 
7০103 সোডিয়াম ক্লোরেট (৪0103) Al পাউডার নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি ও ৫ 


৬ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ 














70103 সোডিয়াম ক্লোরেট (NএC103) 41 পাউডার নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি 5S € 
৬ ৩ ১ ১ ০. 3 
এই মিশ্রন দুইটি শুধুমাত্র ডেটোনেটরসহ বিস্ফোরিত হবে, কারন শক্‌ ওয়েভ দরকার । সোডিয়াম ক্লোরেট খুব একটা স্পর্শকাতর নয়। 
মিশ্রন - ১৬৪ আামোনিয়াম নাইট্রেট, আ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ইঞ্জিন ওয়েল, চিনি, সালফার এবং কার্বনের সাথে 
10103 আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ান403) 4] পাউডার ইঞ্জিন ওয়েল চিনি 5S € 
৬ ৩ ৩ ১ ২ ১ ১ 




















K০103 ত্যামোনিয়াম নাইট্রেট 4১] পাউডার ইঞ্জিন ওয়েল চিনি ১ কার্বন (বড়ই,আকন্দ) 
৬০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ১০ মিলি ২০ গ্রাম ১০ গ্রাম ১০ গ্রাম 
এই মিশ্রন দুইটি শুধুমাত্র ডেটোনেটরসহ বিস্ফোরিত হবে, কারণ এর শক্‌ ওয়েভ দরকার । 

মিশ্রন - ১৭৪ সোডিয়াম নাইট্রেট, আযালুমিনিয়াম/ম্যাগনেসিয়াম পাউডার, ইঞ্জিন ওয়েল, চিনি, সালফার এবং কার্বনের সাথে 


70103 সোডিয়াম নাইট্রট (NAN03) 4] পাউডার নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি 5S € 
৬ ৩ ১ ১ ২০১-১ 




















7০193 সোডিয়াম নাইট্রেট (বএAঅN03) M5 পাউডার 4] পাউডার নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি (0 
ঙ৬ ৩ ৩ ১ ১ ১.১ 

এই মিশ্রনটি শুধুমাত্র ডেটোনেটরসহ বিস্ফোরিত হবে, কারন এর শক্‌ ওয়েভ দরকার । 

মিশ্রন - ১৮৪ ইঞ্জিন ওয়েল-এর সাথে 











70103 ইঞ্জিন ওয়েল 
৮৫ গ্রাম ১৫ মিলি 








মিশ্রন - ১৯৪ ইঞ্জিন ওয়েল, চিনি-র সাথে 





7০103 নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি 
৩ ১ ১ 











[01093 নোংরা ইঞ্জিন ওয়েল চিনি 





৩০ ১০ ১০ 
এ দুইটি প্রজ্জলন চার্জ । এর জন্য ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডারের ফিউজ প্রয়োজন । 
বিঃদ্রঃ সকল প্ৰজ্বলন চার্জের জন্য শুধুমাত্র টাইম ফিউজ প্রয়োজন । 
মিশ্রন - ২০৪ সালফার, আ্যালুমিনিয়াম পাউডার, চিনি-সাথে 
এটি একটি প্রজ্জলন এবং বিস্ফোরন মিশ্রন 





88 





K০l03 ও চিনি 4১] পাউডার 














৩ ১১ ১ 
এই চার্জটি ফিউজ সহ বা ফিউজ ছাড়াই বিস্ফোরিত হবে । 
ফলাফলঃ 
পরীক্ষা-১৪ তারিখঃ- ০৬-১২-৯৫ 
বিস্তারিতঃ 
পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) ত্যালুমিনিয়াম (4১1) চিনি (01217122011) সালফার (5) 
৫০ গ্রাম ১৬.৫ গ্রাম ১৬.৫ গ্রাম ১৬.৫ গ্রাম 





ডেটোনেটর - হেক্সামিন পার অক্সাইড (0:617124)20)5 
ভালো কাজ করেছে । একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) সবসময় পরে মিশাতে হবে । 
মিশ্রন - ২১৪ ম্যাগনেসিয়াম পাউডার, আ্যালুমিনিয়াম পাউডার, আয়রণ পাউডার, কার্বন এবং সালফারের সাথে 
এটি একটি প্ৰজ্বলন মিশ্রন 
7০193 €C ৩ 1৪ পাউডার 176 পাউডার Al! পাউডার 
৩ ১১ ১ ১ ১ 
এই চার্জ প্রচুর আলো উৎপন্ন করে। 


আযামোনিয়াম নাইট্রেট (বম 4N03)-এর মিশ্রন 

আযামোনিয়াম নাইট্রেট (NH4N03) এমন একটি উপাদান যা বিক্রিয়ার গতিকে শ্রথ করে দেয় । অতএব একে সুবিধাজনক চালনাকারী 
পদার্থের সাথে ব্যবহার করতে হবে। যেমন, ইয়েলো পাউডার বা হোয়াইট পাউডার বা চিনি+পটাশিয়াম ক্লোরেট (১৪৩ ক্রমানুসারে) । 
এগুলোকে প্রধান চার্জের ওজন অনুসারে ডেটোনেটরের চারপাশে রাখতে হবে। এটি খুব সহজেই আর্দ্রতা দ্বারা আক্রান্ত হয় কাজেই ব্যবহারের 
পূর্বে সম্পূর্ণরূপে শুকানের জন্য বালি গাহে নিয়ে তাপ দিতে হবে। 

শক্তি = ০.৫৬ টি.এন.টি। এটি বড় বোমার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী কেননা এটি বাজারে প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। শুধু মেশালেই হলে। 
আযামোনিয়াম নাইট্রেটকে পাউডারে পরিণত করার জন্য কোন প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই ব্লেন্ডার ব্যবহার করা যায় । 

সকল মিশ্রন ডেটোনেটর এবং ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডার (কাঠের গুড়া দিয়ে প্রস্তুতকৃত) এর সাথে বিস্ফোরিত হবে। এই পাউডারকে বলা 
হয় বুস্টার। 

বিঃদ্রঃ- এমোনিয়াম নাইট্রেট এর সকল প্রকার চার্জের ভিতরে ১৫% বুস্টার ব্যবহার করতে হবে । বুস্টারের বারুদ হিসেবে ইয়েলো, ব্লাক বা 
হোয়াইট পাউডার ব্যবহার করা যায় । 

আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (খি]74া০03)-এ নাইট্রোজনের পরিমান যদি ৩০-৩৩% হয় তবে ৫-১০ গ্রাম বুস্টার লাগবে। 

আযামোনিয়াম নাইট্রেট (া7403)-এ নাইট্রোজনের পরিমান যদি ২০-২৫% হয় তবে ১৫-২০ গ্রাম বুস্টার লাগবে। 

আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (খান4 03) দিয়ে মিশ্রন তৈরীর নিয়মাবলীঃ 

আযামোনিয়াম নাইট্রেট শুকানোর পদ্ধতিঃ 

একটি কড়াই নিয়ে এর উপর বালি দিয়ে ভর্তি করুন। এবার বালির উপর আরেকটি খালি কড়াই চড়ান। এবার খালি কড়াইয়ের মধ্যে 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট ঢালুন, এবার হালকা হালকা তাপে আ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে নাড়তে থাকুন। যখন দেখতে পাবেন যে, আামোনিয়াম 
নাইট্রেট-এর কালার হালকা পরিবর্তন হয়ে ছাই বা বাদামী কালার ধারণ করছে, তখন নাড়ানো বন্ধ করে চুলা থেকে নামিয়ে গুড়া করে ছেকে 
নির্দিষ্ট পরিমানে মেপে ও নির্দিষ্ট বস্তু মিক্স করে চার্জ তৈরী করতে পারেন । 





























মিশ্রন - ১৪ আালুমিনিয়াম পাউডার এবং সালফার-এর সাথে 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) A পাউডার সালফার (3) 


৮৫ ১০ ৫ 














আযামোনিয়াম নাইট্রেট (খান4২03) A পাউডার সালফার (3) 
৮.৫ ১ ০.৫ 
মিশ্রন - ২৪ ইউরিয়া নাইট্রেট এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
74093 ইউরিয়া নাইট্রেট 4১] পাউডার 
৬গ্রাম ২গ্রাম ১ গ্রাম 




















NHANO3 ইউরিয়া নাইট্রেটে A পাউডার 
৩ গ্রাম ৩ গ্রাম ১» গ্রাম 








NHবN03 ইউরিয়া নাইট্রেট /১] পাউডার 
২ গ্রাম ৪ গ্রাম ১ গ্রাম 
মিশ্রন - ৩৪ আযামোনাল (ত্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে) 
NHANO3 Al পাউডার 
৮০ গ্রাম ৫৪ গ্রাম 




















NHANO3 4১] পাউডার 
৭৮ গ্রাম ৫৪ গ্রাম 








এই মিশ্রনটি অত্যধিক শক্তিশালী এবং খুবই শক্তিশালী আলো উৎপাদক । একে লাইট বোমা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। 


ভুমিকম্প (A! পাউডার-এর সাথে) 
NHANO3 4১] পাউডার 
৪০ গ্রাম ১০ গ্রাম 














NH4ANO3 4৯1 পাউডার 
৮১% ১৯% 








8৫ 


এটি সবচেয়ে শক্তিশালী আযামোনিয়াম নাইট্রেট মিশ্রন । এর শক্তি = ২ টি.এন.টি। এটি খুবই শক্তিশালী আলো, স্কুলিঙ্গ তৈরী করবে এবং 


ভূমিতে ঝাকুনি তৈরী করবে । 
মিশ্রন - ৪৪ টি.এন.টি এবং ত্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
NH4ANO3 টি.এন.টি A পাউডার 
৮৯% ১০% ১% 
এটি একটি স্টীল শীটকে ভেদ করবে এবং ছিদ্র তৈরী করবে। 
মিশ্রন - ৫৪ টি.এন.টি এবং আামোনিয়াম অক্সালেট (0:2178204)-এর সাথে 
NHANO3 টি.এন.টি আ্যামোনিয়াম অক্সালেট 02]78204 
৮৯% ১০% ১% 
উচ্চমাত্রার শব্দ তৈরী করবে কিন্তু তুলনামুলকভাবে কম শক্তিশালী । 




















৪৬ 
মিশ্রন - ৬ঃ টি.এন.টি, কার্বন এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 


NH4ANO3 টি.এন.টি C A পাউডার 
৬০% ১৫% ৭% ১৮% 
মিশ্রন - ৭৪ নেসক্যাফে (কফি এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে) 
NH4NOs কফি A পাউডার 
৬০ গ্রাম ২০ গ্রাম ২০ গ্রাম 























[বান4 (03 কফি A পাউডার 
৬ গ্রাম ২ গ্রাম ২ গ্রাম 
সহজে এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যায়। এটি আরেকটি শক্তিশালী মিশ্রন । শক্তি = ১.৪ টি.এন.টি। 
মিশ্রন - ৮৪ আযানফো (A.N.F.0) (ডিজেলের সাথে) 











NH/NOs3 ডিজেল 
৯০ গ্রাম ১০ মিলি 











7403 উজেল 
৯ গ্রাম ১ গ্রাম 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
প্রথমে আযামোনিয়াম নাইট্রেটকে শুকিয়ে নিয়ে উত্তমরূপে গুড়া করুন এবং চালুনী করুন। এরপর মেপে নিয়ে কিছু পরিমান ডিজেল মিক্স করে 
রৌদে শুকাতে দিন। শুকানো হয়ে গেলে আবার কিছু ডিজেল মিক্স করে রৌদ্রে শুকাতে দিন । নির্দিষ্ট পরিমানে করতে হবে । 


মিশ্রন - ৯৪ কাঠের গুড়া বা চিনির সাথে 
বা7403 কাঠের গুড়া বা চিনি 
৯ গ্রাম ১ গ্রাম 
এই মিশ্রনটির জন্য ডেটোনেটরের সাইজ দ্বিগুন করে দিতে হবে । কাঠের গুড়া বা চিনি স্পর্শকাতর নয় । 
মিশ্রন - ১০৪ আযালুমিনিয়াম পাউডার এবং কার্বনের সাথে 


NHAINO3 4১] পাউডার C 
৮০% ১৫% ৫% 


























মিশ্রন - ১১৪ টি.এন.টি-এর সাথে 





NHANO3 টি.এন.টি 
80% ৬০% 
এটি খুবই শক্তিশালী মিশ্রন এবং এটি ডেটোনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় । 
মিশ্রন - ১২৪ সাউন্ড ব্লাস্টার (ত্যালুমিনিয়াম পাউডার এবং কাঠের গুড়ার সাথে) 
NHANO3 Al পাউডার কাঠের গুড়া 
৮৫% ১০% ৫% 
শক্তি = ০.৫ টি.এন.টি । এই মিশ্রনটি উচ্চমাত্রার শব্দ উৎপাদন করে। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্যকরী । 

















৪৭ 
ইউরিয়া নাইট্রেট-এর মিশ্রন 

সকল মিশ্রনই ডেটোনেটরের সাথে এবং ইয়েলো/হোয়াইট পাউডারের সাথে বিস্ফোরিত হবে । ৪, ৫ এবং ৬ নং মিশ্রনগুলি টি.এন.টি-র চেয়ে 
বেশি শক্তিশালী । 


মিশ্রন - ১৪ আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ত্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
আযামোনিয়াম নাইট্রেট ইউরিয়া নাইট্রেট A পাউডার 
৬গ্রাম ২গ্রাম ১ গ্রাম 














আামোনিয়াম নাইট্রেট ইউরিয়া নাইট্রেটি A! পাউডার 
৩ গ্রাম ১ গ্রাম ১ গ্রাম 











আযামোনিয়াম নাইট্রেট ইউরিয়া নাইট্রেট /1 পাউডার 
২ গ্রাম ৪ গ্রাম ১ গ্রাম 
মিশ্রন - ২৪ আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
ইউরিয়া নাইট্রেট A! পাউডার 
৪ গ্রাম ১ গ্রাম 
পরীক্ষা-১ঃ তারিখঃ-০৭-১২-৯৫ 
পরিক্ষা-২ঃ তারিখঃ-৩১-০৮.০৮ 


ফলাফলঃ ইউরিয়া নাইন্রেট এবং A! পাউডার এর মিশ্রন তৈরী করে ৩টি পণ্টাস্টিকের কৌটায় সম্পূর্ণ ভরে কৌটার মুখ লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। 
গ্েনেডের বডি হিসেবে এই পণ্যাস্টিকের কৌটা ব্যবহার করা হয়েছিল । তখনও বডিতে স্পিপ্ন্টার লাগানো হয়নি । ২০-২৫ মিনিটের মাথায় 
১টা কৌটা আপনা আপনি বিক্ষোরিত হয় । তখন সবাই সামনে বসা ছিল । পরে বাকিগুলো পানিতে ফেলার জন্য বালতিতে ফেলার সাথে 
সাথেই বাকি দুটিও বিক্ষোরিত হয়। 


মল্ডূর্যঃ এই মিশ্রন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । সুতরাং এই মিশ্রন বাতিল বলে গণ্য হবে। 























৪০ গ্রাম ১০ গ্রাম হোয়াইট পাউডার (কাঠের গুড়া হেক্সামিন পার অক্সাইড এবং 
দিয়ে তৈরী) লেড আাজাইড 





ফলাফল কি হয় তা দেখার জন্য আমি সদ্য প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া নাইট্রেটকে গুড়া এবং চালুনী করি। ত্যালুমিনিয়াম পাউডার মিহিভাবে গুড়া করা 
আছে। বোমাটি তৈরী করা হলে যখন ডেটোনেটরের জন্য একটি গর্ত করা হলো তখন আমার শিক্ষক তাতে ১০ গ্রাম হোয়াইট পাউডার দিয়ে 
ভর্তি করে দিলেন এবং কন্টেইনারের উপরেও পূর্ণ করে দিলেন। তিনি ৫ গ্রাম দিতেন কিন্তু তিনি পরীক্ষা করছিলেন। যখন ডেটোনেটরটি 
বোমার মধ্যে রাখা হলো তার চারিদিকে শুধুমাত্র হোয়াইট পাউডারই থাকলো যা ডেটোনেটরের জন্য বুস্টার হিসেবে কাজ করেছিল । 


বোমাটি বিস্ফোরিত হলো কিন্তু ততটা শক্তিশালী ছিলনা এটা এজন্য যে ইউরিয়া নাইট্রেট ভালোভাবে গুড়া করা ছিলনা । 
মিশ্রন - ৩ঃ সালফার এবং ত্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 

সালফার ইউরিয়া নাইট্রেট 4৬] পাউডার 

২গ্রাম ৬ গ্রাম ২ গ্রাম 


মিশ্রন - ৪৪ কফি এবং আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর সাথে 
কফি ইউরিয়া নাইট্রেট 4১] পাউডার 
১গ্রাম ৪ গ্রাম ১ গ্রাম 


৪৮ 
নাইট্রো-গি- সারিন C3H5(0N0১2)3-এর কতিপয় বিস্ফোরক মিশ্রন 
বোমা তৈরীর ক্ষেত্রে নাইট্রো-গ্রিসারিন গ্রাম হিসেবে পরিমাপ করা হয়েছে মিলি হিসেবে নয়। এটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য । 





মিশ্রন - ১৪ ডিনামাইট (সোডিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া এবং সোডিয়াম কার্বনেট-এর সাথে) 
বৈশিষ্ট/ ধর্মাবলীঃ 
১. ইহা বিভিন্ন রংয়ের একটি নরম পদার্থ ৷ নাইট্রো-গ্রিসারিনের মধ্যেকার শোষক পদার্থের উপর এর রং নির্ভর করে। 
২. দীর্ঘ সংরক্ষণে ইহার কর্মক্ষমতা লোপ পায় । 
৩. বড় রকমের আঘাতে ইহা বিস্ফোরিত হতে পারে । ইহার বিস্ফোরণ গতি প্রতি সেকেন্ডে ৪-৭ মাইল। 
৪. ইহাতে অক্সিডাইজার বা জারক হিসেবে সোডিয়াম নাইট্রেট (8২০03), এসিড নাশক হিসেবে সোডিয়াম কার্বনেট (৪2003), 


কাঠের গুড়া, ব্যবহৃত হয়। (সালফার (5) বা লবন (৪0) যোগ করলে এর কার্ষকারীতা বৃদ্ধি পায়)। 
৫. ইহার আপেক্ষিক ঘনতৃ ১.২ থেকে ১.৬। 
উপাদানঃ 











নাম পরিমাণ 

নাইট্রো-গ্রিসারিন C3Hs(ONO2)3 ১৫% 

সোডিয়াম নাইট্রেট (NAN0ঃ3) ৬২.৯% 

কাঠের গুড়া ২১.২% 

সোডিয়াম কার্বনেট (92003) ০.৯% 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. উপাদান সূমহ পরিমাণ মত সংগ্রহ করে উত্তমরূপে চালতে হবে । 
২. তারপর কাঠের গুড়া এবং সোডিয়াম নাইট্রেট মেশাতে হবে এবং পরে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করতে হবে। 
৩. অতঃপর ইহাতে নাইড্রো-গ্রিসারিন ফোটায় ফোটায় যোগ করতে হবে। 
৪. ভালো ভাবে মেশাতে হবে এবং একটি ভালো পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। 
৫. ইহা ০.৭ "খন । 

সংরক্ষণঃ 


১৫-৪০০০ তাপমাত্রায় ডিনামাইট থেকে নাইট্রো-গ্লিসারিন পৃথক হয়ে যায়। ফলে ইহা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পরে । আবার অতিনিম্ন তাপমাত্রায়ও 
(যেমন, ০০ সে.) ইহা খুবই বিপদজনক । 


মিশ্রন - ২৪ নাইট্রো-সেলুলোজ-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন C3Hs(ONO2)3 নাইট্রো-সেলুলোজ 
৯৩% গ্রাম ৭% গ্রাম 


শুধুমাত্র ৩ দিনের জন্য ভালো (১২-০৩-৯৬) ৷ এর শক্তি ৪ টি.এন.টি। 


নাইট্রো-সেলুলোজের ছোট টুকরাতে সতর্কতার সাথে নাইট্রো-গ্লিসারিন শোষণ করাতে হবে। এটা করতে একটি কন্টেইনারে নাইট্রো- 
সেলুলোজের টুকরা রেখে তার উপর নাইট্রো-গ্রিসারিন ঢালতে হবে। এটি শোষিত হয়ে যাবে। 


মিশ্রন - ৩ নাইট্রো-কাঠের গুড়ার সাথে 
নাইন্রো-গ্রিসারিন €3H5(ON02)3 নাইট্রো-কাঠের গুড়া 
৪০% গ্রাম ৬০% গ্রাম 
পদ্ধতি নাইভ্রো-গ্রিসারিনের মতই। 
মিশ্রন - ৪ঃ কাঠের গুড়ার সাথে 
নাইন্রো-গ্রিসারিন €3H5(ON02)3 কাঠের গুড়া 
৮০% গ্রাম ২০% গ্রাম 





























পদ্ধতিঃ 


৪৯ 
১. কাঠের গুড়া একটি কন্টেইনারে রাখতে হবে। 


২. নাইট্রো-গ্রিসারিন এর উপর ফেলতে হবে । কাঠের গুড়া নাইট্রো-গ্রিসারিন শুষে নিবে । এটি ২.৫ টি.এন.টি. একে সংরক্ষণ করবেন 
না। 


মিশ্রন - ৫ঃ নাইট্রো-সেলুলোজ এবং আামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন C35(ON02)3 নাইন্রো-সেলুলোজ ত্যামোনিয়াম নাইট্রট (7403) 
৭৫% গ্রাম ৫% গ্রাম ১৫% গ্রাম 
এর শক্তি ৩.৫ টি.এন.টি। উপাদান ১০০% না হলেও সমস্যা নেই। 
মিশ্রন - ৬৪ সোডিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া এবং আযামোনিয়াম অক্সালেট-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন সোডিয়াম নাইট্রেট (NএAঅN03) কাঠের গুড়া ত্যামোনিয়াম অক্সালেট (02178204) 
৩২% ২৮% ১০% ২৯% 























নাইট্রো-গ্রিসারিন সোডিয়াম নাইট্রেট (গাব03) কাঠের গুড়া আ্যামোনিয়াম অক্সালেট (C2)HSN204) 
৩৫% ২৩% ২৭% ১% 
মিশ্রন - ৭৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং কাঠের গুড়ার সাথে (পরীক্ষিত) 
নাইট্রো-গ্রিসারিন 03175001092) পটাশিয়াম নাইট্রেট (০3) কাঠের গুড়া 
৩৫% ২৩% ২৭% 
মিশ্রন - ৮৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া এবং আ্যামোনিয়াম অক্সালেট-এর সাথে 
(037569102)3) (KNO3) (NaNO) (C2HsN204) 
২৪% ৯% ৫৬% ৯% ২% 
মিশ্রন - ৯৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রো-সেলুলোজ, কাঠের গুড়া এবং আামোনিয়াম অক্সালেট-এর সাথে 
(037569102)3) (KNO3) (C2HsN204) 
৩৩% ২৭% ১% ১০% ২৯% 



































মিশ্রন - ১০৪ স্টার্চ এবং নাইট্রো-সেলুলোজ-এর সাথে 
নাইন্রো-গ্রিসারিন 0317560102)3 স্টার্চ নাইট্রো-সেলুলোজ 
8৭% ৫০% ৩m 
মিশ্রন - ১১৪ সোডিয়াম নাইট্রেট, কীঠের গুড়া এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট-এর সাথে (পরীক্ষিত) 
নাইট্রো-গ্রিসারিন সোডিয়াম নাইট্রেট (বিঃ 03) কাঠের গুড়া পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) 
৩৫% ২৩% ২৭% ১% 




















মিশ্রন - ১২৪ সোডিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া, পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চক-এর সাথে (পরীক্ষিত) 


নাইট্রো-্লিসারিন সোডিয়াম নাইট্রেট (বগাৰ০3) কাঠের গুড়া পটাশিয়াম ক্লোরেট 00103) চক 
১৮% ৭০% ৫.৫% 8.৫% ২% 











মিশ্রন - ১৩৪ বেরিয়াম নাইট্রেট, কীঠের গুড়া এবং সোডিয়াম কার্বনেট-এর সাথে 

নাইট্রো-গ্লিসারিন বেরিয়াম নাইট্রেট (39103) কাঠের গুড়া সোডিয়াম কার্বনেট (৪2003) 

২৬% 80% ৩২% ২% 

মিশ্রন - ১৪৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া, আ্ামোনিয়াম অক্সালেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর সাথে 

(03756002)3) (0২) (3803) (07804) (080:03) 

২৩% ২৭.৫% 8% ৩৭% ৮% ৫% 

মিশ্রন - ১৫৪ নাইট্রো-সেলুলোজ এবং আযামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে (পরীক্ষিত) 

নাইট্রো-গ্রিসারিন C3H5(ON02)3 নাইট্রো-সেলুলোজ আযামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) 

১২% গ্রাম ০.৫% গ্রাম ৮৭.৫% গ্রাম 
































নাইট্রো-গ্রিসারিন 0377500102)3 নাইট্রো-সেলুলোজ অআ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (খান4০03) 
২৪% গ্রাম ১% গ্রাম ৭৫% গ্রাম 
মিশ্রন - ১৬৪ নাইট্রো-সেলুলোজ, আযামোনিয়াম নাইট্রেট, কাঠের গুড়া, আামোনিয়াম অক্সালেট এবং সোডিয়াম-ক্লোরেট-এর সাথে (পরীক্ষিত) 


C3HS(ONO2)3  সেনু (7403) (02178204) (40103) 


৯.৫% গ্রাম ০.৫% গ্রাম ৫৯% গ্রাম ৬% ১০% ১৫% 
মিশ্রন - ১৭৪ নাইট্রো-সেলুলোজ, আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং কার্বন-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন ০31750002)3 নাইট্রো-সেলুলোজ আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ানু403) কার্বন (0) 
৭১% গ্রাম 8৪% গ্রাম ২৩% গ্রাম ২% 
মিশ্রন - ১৮৪ নাইট্রো-সেলুলোজ, পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং কাঠের গুড়ার সাথে 
নাইট্রো- গ্রসারিন C3Hs(ONO2)3 নাইট্রো-সেলুলোজ পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO3) কাঠের গুড়া 
৭৫% গ্রাম ৫% গ্রাম ১৫% গ্রাম ৫% 
মিশ্রন - ১৯৪ নাইট্রো-সেলুলোজ এবং আামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন 031756005)3 নাইট্রো-সেলুলোজ ত্যামোনিয়াম নাইট্রেট (1740২) 
২৯% গ্রাম ১% গ্রাম ৭০% গ্রাম 
মিশ্রন - ২০ নাইট্রো-সেলুলোজ, আামোনিয়াম নাইট্রেট এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে 
0317560102)3 (NH4NO3) (KNO3) 
২৯% গ্রাম ১% গ্রাম ৬৫% গ্রাম ৫% গ্রাম 
মিশ্রন - ২১৪ নাইট্রো-সেলুলোজ এবং আ'ামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে 
নাইট্রো-গ্রিসারিন C3Hs(ONO2)3 নাইট্রো-সেলুলোজ আযামোনিয়াম নাইট্রেট (7403) 
৭৩.৪% গ্রাম ১৩.৩% গ্রাম ১৩.৩% গ্রাম 
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নাইন্রো-গ্রিসারিন 0317500102)3 নাইট্রো-সেলুলোজ আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) 
৭৯% গ্রাম ৫% গ্রাম ১৫% গ্রাম 
মিশ্রন - ২২৪ নাইট্রো-সেলুলোজ, আযামোনিয়াম নাইট্রেট এবং কাঠের গুড়ার সাথে 
নাইভ্রো-গ্রিসারিন ০317500102)3 নাইট্রো-সেলুলোজ ত্যামোনিয়াম নাইট্রেট (7403) কাঠের গুড়া 
৭৫% গ্রাম ৫% গ্রাম ১৫% গ্রাম ৫% গ্রাম 

















নাইট্রো-মিথেনের (CH3NO2) মিশ্রন 
সকল মিশ্রনই টি.এন.টি-র চেয়ে শক্তিশালী । 


মিশ্রন - ১৪ কাঠের গুড়ার সাথে (পরীক্ষিত) 
নাইট্রো-মিথেন (07302) কাঠের গুড়া 
৮০% ২০% 


একটি ড্রপারের সাহায্যে কাঠের গুড়ার মধ্যে নাইট্রো-মিথেন (07202) ঢালতে হবে । পরীক্ষার সময় ১০-২০ গ্রাম মিশ্রন তৈরী করা 
হয়েছিল । বিস্ফোরণের শক্তি ১০০ গ্রাম টি.এন.টি বা অন্য যেকোন প্রধান চার্জের সমান ছিল। 


মিশ্রন - ২ঃ ইথাইল ডিনামাইট (ডিনামাইটের সাথে) 
নাইন্রো-মিথেন (0202) ইথাইল ডিনামাইট 
৯৫% ৫% 
নোটঃ আইস বাথে রাখা একটি বিকারে নাইট্রো-মিথেন নিয়ে তার মধ্যে ডিনামাইট যোগ করতে হবে । এটি বর্ণহীন তরল উৎপন্ন করবে। 
মিশ্রন - ৩৪ আযানিলিন-এর সাথে 
নাইন্রো-মিথেন (07302) ত্যানিলিন (0675াবা72) 
৯৪% ৬% 
এটি নাইট্রো-মিথেন (07302)-এর সবচেয়ে শক্তিশালী মিশ্রন । 
মিশ্রন - ৪৪ আামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে (পরীক্ষিত) 
নাইট্রো-মিথেন (07302) আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (1703) 
৬৪ গ্রাম ১৬০ গ্রাম 


এই মিশ্রনটি বিস্ফোরনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর । এটি মিশ্রন-১ এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী । 
প্রস্তুতিঃ 

১. একটি বাটি আযামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) দিয়ে ভর্তি করতে হবে। 

২. আস্তে আস্তে নাইট্রো-মিথেন এতে যোগ করতে হবে। 

৩. শুকানোর জন্য রেখে দিতে হবে। 


মিশ্রন - ৫৪ আযামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড-এর সাথে 
নাইট্রো-মিথেন (07302) আ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH/OH) 
৯৪% ৬% 
এই মিশ্রনটি দেখতে পানির মতো। 
মিশ্রন - ৬৪ নাইট্রো-সেলুলোজ-এর সাথে (পরীক্ষিত) 
নাইট্রো-মিথেন (CH3N0)2) নাইট্রো-সেলুলোজ 


















































৫২ 





৫ গ্রাম ৮ গ্রাম 
নোটঃ নাইট্রো-মিথেন নাইট্রো-সেলুলোজের সাথে মেশাতে হবে । 
নাইট্রো-সেলুলোজ-এর মিশ্রন 
নাইট্রো-গ্রিসারিনের সাথে এই মিশ্রনকে পরীক্ষা করুন। 


আমরা যেকোন মিশ্রন যেমন ব্ল্যাক পাউডার, ইয়েলো পাউডার বা হোয়াইট পাউডার শুকানোর পূর্বে নাইট্রো-সেলুলোজের সাথে (২ পাউডার ৪ 
১ নাইট্রো-সেলুলোজ) ভালোভাবে মেশাতে পারি । 


মিশ্রন - ১৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং সালফারের সাথে 
নাইট্রো-সেলুলোজ পেষ্ট পটাশিয়াম নাইট্রেট (০3) সালফার (9) 
২০ গ্রাম ৭.৫ গ্রাম ২.৫ গ্রাম 
ভালোভাবে মেশাতে হবে এবং শুকাতে হবে । 
মিশ্রন - ২৪ নাইট্রো-মিথেন-এর সাথে 
নাইট্রো-সেলুলোজ পেষ্ট নাইট্রো-মিথেন (CH3N0)১2) 
৮ গ্রাম ৫ গ্রাম 
সম্ভবত এতে শুকনা নাইট্রো-সেলুলোজ ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ । নাইট্রো-মিথেন (07302) নাড়ানো খুবই বিপদজনক । 























নাইট্রো-বেনজিন (C6Hs3NO2)-এর মিশ্রন 
মিশ্রন - ১৪ নাইট্রো বেনজিন এবং পটাসিয়াম ক্লোরেট-এর মিশ্রন 
নাইট্রো-বেনজিন (06175া02) পটাসিয়াম ক্লোরেট (00103) 
১০ মিলি ৪০ গ্রাম 
মিশ্রন - ২৪ নাইট্রো বেনজিন, পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি-র মিশ্রন 
নাইট্রো-বেনজিন (07502) পটাসিয়াম ক্লোরেট (0103) সুগার (চিনি) 
১০ মিলি ৩০ গ্রাম ১০ গ্রাম 
মিশ্রন - ৩ঃ নাইট্রো-বেনজিন, পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি এবং পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট-এর মিশ্রন 


নাইট্রো-বেনজিন (€6H5N02) পটাসিয়াম ক্লোরেট 00103) সুগার (চিনি) পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট 

১৫ মিলি ৩০ মিলি ১০ মিলি ১০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
উক্ত চার্জ গুলো তৈরী করার জন্য পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি, পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এই তিনটি পদার্থকে আলাদা আলাদা ভাবে গুড়ো করে 
ঢেলে মিক্সিং রড দিয়ে মিক্স করতে হবে। কোন মতেই নাইট্রো-বেনজিনকে একবারে পটাসিয়াম ক্লোরেটের মধ্যে ঢেলে দিবেন না। কারণ 
বিক্রিয়া বেশী করে আগুন ধরে যেতে পারে । যদি কখনোও এরূপ ঘটে যায় তাহলে হাতের কাছে রাখা পানি দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা 
করতে হবে। 
বিঃদ্রঃ- উপরোক্ত তিনটি চার্জ প্লাস্টিক গ্তনসম্পন্ন, কেননা এতে আর্দ্রতা লাগে না। এজন্য এই চার্জগুলিকে প্লাস্টিক চার্জ বলা হয়। 





























পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট (71৬11)04)-এর মিশ্রন 
মিশ্রন - ১৪ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর মিশ্রন 


পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট (KM॥04) ত্যালুমিনিয়াম পাউডার (A!) 
৬০ গ্রাম ৪০ গ্রাম 
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মিশ্রন - ২৪ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট, আযালুমিনিয়াম পাউডার এবং চিনি-র মিশ্রন 
পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট (7094)  ত্যালুমিনিয়াম পাউডার (৫1) সুগার (চিনি) 
২০ গ্রাম ১০ গ্রাম ১০ গ্রাম 
ইহা খুব বেশী গ্যাসের সৃষ্টি করে, ইহা খুব শক্তিশালী ধামাকা করে । এই চার্জের জন্য ১৫% বুস্টার দিতে হয়। 


এ্যালুমিনিয়াম পাউডারের মিশ্রন (উচ্চ তাপমাত্রার বিস্ফোরক) 


কোন মিশ্রনে এ্যালুমিনিয়াম পাউডার যোগ করে মিশ্রনটিকে উচ্চ তাপমাত্রার বিস্ফোরকে পরিণত করা যায়। কারণ এ্যালুমিনিয়াম বিস্ফোরণের 
ফলে উৎপন্ন উপাদানের সাথে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া করেঃ 











2Al+ 3C02 ----------- /১12003+ 300 + উচ্চ তাপমাত্রা 
2Al+ 3CO ------------ /১12003+ 3C + উচ্চ তাপমাত্রা 
2Al + 3H20 ----------- AbCO0s + 3172 + উচ্চ তাপমাত্রা 


এ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়ায় খুবই কার্যকর কারণ এর পরমানুর বাইরের খোলসে তিনটি মুক্ত ইলেন্্রন থাকায় তা যেকোন ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করতে 
পারে। এজন্য এ্যালুমিনিয়াম এবং অন্য ধাতুর মধ্যে বিক্রিয়া রোধের জন্য কোন বোমাতে রাখার পূর্বে অবশ্যই এর সঙ্গে কিছু প্যারাফিন 
মিশিয়ে নিতে হবে । এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রনের মধ্যে কখনোই কোন ক্লোরাইড রাখা উচিৎ নয়। কারণ সাধারণ তাপমাত্রাও এদের মধ্যে বিক্রিয়া 
ঘটতে পারে । 

মিশ্রন - ১৪ আযামোনাল (আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-এর সাথে) 


[17403 + 24৯] ------ £৯12093 +N) + 2172 








7403 24১] 
= ১৪ + (8৪৮১) + ১৪ + ১৪ (১৬%৩) = ২২৭ 
= ৭৮ গ্রাম = ৫৪ গ্রাম 





নোটঃ সবধরনের মিশ্রন তৈরীর পূর্বে সবসময় ব্যবহৃত উপাদানের আনবিক ওজন হিসাব করে নিতে হবে । এই বোমা বিশেষ করে রাতে 
ব্যবহার করা হয়। কারণ এটি তীব্র আলো এবং শব্দ উৎপন্ন করে। 


মিশ্রন - ২৪ আযামোনাইট (আযামোনিয়াম নাইট্রেট এবং টি.এন.টি-এর সাথে) 
আামোনিয়াম নাইট্রেট (NH4NO3) টি.এন.টি (06172001730 0)2)3) এ্যালুমিনিয়াম (Al) পাউডার 
৬৫% ২০% ১৫% 











এই বোমা ট্যাংক এবং অন্যান্য ধাতব বস্তু ভেদ করতে ব্যবহৃত হয় । 
মিশ্রন - ৩৫ থারমিট (আযামোনিয়াম নাইট্রেট/বেরিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম পাউডার, ফেরাস অক্সাইড এবং মোটরের তেল-এর সাথে) 








(NH4NO3) বা (M5) পাউডার (FeO) (A) পাউডার তেল 
বেরিয়াম অক্সাইড (7380) 
২০ গ্রাম ৩০ গ্রাম ১৬০ গ্রাম ৫৪ গ্রাম ২০ গ্রাম 





মিশ্রনটিকে একটি শক্ত লোহার কন্টেইনারে রাখতে হবে । ডেটোনেটরের চারিদিকে অবশ্যই ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডার দিতে হবে । এই 
বোমা ২৩০০০ সে. তাপ উৎপন্ন করে । আমরা জানি লোহার গলনাহক ১৭৫০০ সে. । 


প্ৰজ্বলন মিশ্রন 
মিশ্রন - ১৪ জিংক পাউডার এবং আামোনিয়াম নাইট্রেট-এর মিশ্রন 
জিংক (17) পাউডার আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ানা40)3) 
৫ ১৫ 
এই মিশ্রনে এক ফোটা পানি যোগ করলে তাতে আগুন ধরবে । এই মিশ্রনটি পটাশিয়াম ক্লোরেট + চিনি-র মিশ্রনের মতো জ্বলবে । 











৫৪ 
নোটঃ এই মিশ্রনের বাতাসে অবস্থিতি থেকে সতর্ক থাকুন। 


মিশ্রন - ২৫ ম্যাগনেসিয়াম পাউডার এবং গ্রিসারিন-এর মিশ্রন 
মেঝেতে কিছু ম্যাগনেসিয়াম পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর কিছু গ্লিসারিন ফেলুন ৷ অল্প সময়ের জন্য মিশ্রনটিতে আগুন ধরবে । 
মিশ্রন - ৩৪ পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট এবং সালফিউরিক এসিড (কয়েক ফোটা)-এর মিশ্রন 
মিশ্রনটিতে আগুন ধরবে । 
মিশ্রন - ৪ঃ প্রজ্জলন চার্জ (ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড এবং ব্রেক ফ্ুইড-এর মিশ্রন) 
ব্রেক ফ্লুইড (কয়েক ফোটা) ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড (08090) 
৩০% ৭০% 
ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড (08001) পানি পরিস্কার করতে সুইমিং পুলে ব্যবহৃত হয় এবং ব্রিচিংরঞ্জক উপাদান হিসেবে কাজ করে । যখন 
উপরোক্ত দুইটি উপাদান মেশানো হয় তখন আগুন জলে । 


বিস্ফোরক পাউডার হচ্ছে কতিপয় বিস্ফোরক উপাদানের মিশ্রন প্রস্তুতকৃত হালকা বারুদসমূহ। যেমনঃ- 
১. ব্ল্যাক পাউডার 
২. হোয়াইট পাউডার 
৩. ইয়েলো পাউডার 


ব-যাক পাউডার 
১. ঠান্ডা ভাবে তৈরীকৃত ব্ল্যাক পাউডারঃ এটি হালকা এবং স্পর্শকাতর । 
২. গরম ভাবে তৈরীকৃত ব্লাক পাউডারঃ এটি স্পর্শকাতর নয়। 


ঠান্ডা ভাবে তৈরীকৃত বারুদসমূহ নিম্নরূপঃ 
মিশ্রন - ১৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার এবং আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (01093) সালফার (5) অ্যালুমিনিয়াম পাউডার (A) 
৭৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম 
মিশ্রন - ২৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট, কার্বন এবং সালফার-এর মিশ্রন 
পটাশিয়াম নাইট্রেট (03) কার্বন (0) সালফার (১) 
৭৫ গ্রাম ১৫ গ্রাম ১০ গ্রাম 
































পটাশিয়াম নাইট্রেট (03) কার্বন (০) সালফার (১) 
৬২ গ্রাম ১৮ গ্রাম ২০ গ্রাম 
মিশ্রন - ৩৪ পটাসিয়াম ক্লৌরেট, সালফার এবং কার্বন-এর মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (70103) সালফার (9) কার্বন আকন্দ) 
২৫ গ্রাম ৫ গ্রাম ৫ গ্রাম 


বিঃদ্রঃ এই মিশ্রন থেকে যে বারুদ তৈরী হবে তা আমরা তালকার ভিতরে বারুদে দাফিয়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। 


উপরোক্ত মিশ্রনগুলো তৈরী করার জন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে গুড়ো করে নিয়ে ভালভাবে ছেকে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমানে মেপে 
নিয়ে নিয়ম মাফিক মিশ্রিত করলেই ব্ল্যাক পাউডার তৈরী হয়ে যাবে । 


মিশ্রন - ৪৪ পটাশিয়াম নাইট্রেট, কার্বন, সালফার-এর মিশ্রন (তাপ দিয়ে) 

















৫৫ 











উপাদানসমূহঃ 
পটাশিয়াম নাইন্রেট (২03) কার্বন (0) সালফার (9) ডিস্ট্রিল ওয়াটার ইথাইল এলকোহল (07507) 
২২.৫ গ্রাম ৪.৫ গ্রাম ৩ গ্রাম ১৫ মিলি ৬৪ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. পটাসিয়াম নাইট্রেট, সালফার এবং কার্বন তিনটি পদার্থ নিয়ম মাফিক গুড়ো করে ছেকে, মেপে এবং মিশ্রিত করে ব্ল্যাক পাউডার 
তৈরী করতে হবে । 


২. এবার একটি পরিষ্কার বিকারে উক্ত ব্ল্যাক পাউডারগুলোকে ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে ১৫ মিলি ডিষ্টিল ওয়াটার যোগ করে মিক্সিন রড 
দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে নাড়তে হবে । 


৩. ব্ল্যাক পাউডারগুলো পানির সঙ্গে ভালোভাবে মিশে গেলে চুলার উপর নিয়ে বুদ বুদ না ওঠা পর্যন্ত গরম করতে হবে। 
৪. বুদ বুদ উঠে গেলেই চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে ৬৪ মিলি ইথাইল এলকোহল উক্ত বিকারের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে এবং এ অবস্থায় 


কিছুক্ষন রেখে দিতে হবে । 
৫. এবার ফিল্টার পেপারের সাহায্যে দানাগুলোকে ফিল্টার করে রোদে শুকাতে হবে । এটাই ব্ল্যাক পাউডার । 
হোয়াইট পাউডার 
মিশ্রন - ১৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি-র মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (70103) সুগার (চিনি) 
৩০ গ্রাম ১০ গ্রাম 














পটাসিয়াম ক্লোরেট (0103) সুগার (চিনি) 











৫০ গ্রাম ২৫ গ্রাম 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (00103) সুগার (চিনি) 
৫০ গ্রাম ৫০ গ্রাম 





মিশ্রন - ২৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং সালফার-এর মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট 00103) সালফার (3) কাঠের গুড়া 
৭৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম 


করার সময় ঘসাঘসি করা যাবে না। তাহলে আগুন ধরে যেতে পারে। খুব ধীরে ধীরে উপর থেকে চাপ দিয়ে গুড়া করতে হবে এবং 
সোডাস্ট/কাঠের গুড়া খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ভাল ভাবে ছেকে নিতে হবে । ছাকার পর সব চাইতে মিহি যে গুড়াগুলো পাওয়া যাবে 
সেগুলো নিতে হবে । বাকিগুলো ফেলে দিতে হবে। 


ইয়েলো পাউডার 
ইয়েলো পাউডার ব্ল্যাক ও হোয়াইট পাউডারের চেয়ে একটু স্পর্শকাতর ৷ ইহা বুস্টার ও ডেটোনেটরে ব্যবহার করা হয়। 
মিশ্রন - ১৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার এবং আযালুমিনিয়াম পাউডার-এর মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (00103) সালফার (5) আ্যালুমিনিয়াম পাউডার (/১1) 
৫০ গ্রাম ২৫ গ্রাম ২৫ গ্রাম 























পটাসিয়াম ক্লোরেট (0103) সালফার (9) ত্যালুমিনিয়াম পাউডার (1) 
৪০ গ্রাম ২০ গ্রাম ২৫ গ্রাম 








মিশ্রন - ২৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার এবং কফি-র মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট (0103) সালফার (3) কফি (COFFE) 
৭৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম 


বিশেষ কিছু মিশ্রনঃ 
মিশ্রন - ১৪ সোডিয়াম নাইট্রেট এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর মিশ্রণ 

সে ডয় মন ইট্রেট (NaNO3) আযালু ম নয় মপ উড র 

৮০% ২০% 

মিশ্রন - ২৪ লেড নাইট্রেট এবং টি.এন.টি-এর মিশ্রন 

লেড নাইট্রট (০০203)  টি.এন.টি 

৭২% ২৮% 

এটি খুবই শক্তিশালী মিশ্রন এবং এটি ডেটোনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় । 
মিশ্রন - ৩৪ বেরিয়াম নাইট্রেট এবং টি.এন.টি-এর মিশ্রন 

বেরিয়াম নাইট্রেট 0303)  টি.এন.টি 

৬০% 80% 

এটি খুবই শক্তিশালী মিশ্রন এবং এটি ডেটোনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় । 
মিশ্রন - ৪8 ব্ল্যাক পাউডার (পটাসিয়াম নাইট্রেট, সালফার এবং কার্বনের মিশ্রন) 

পটাসিয়াম নাইট্রেট (03) সালফার (9) কার্বন (০) 

৭৫% ১০% ১৫% 
এটি বুলেটে এবং বড় বোমায় ব্যবহৃত ব্ল্যাক পাউডারের মতো । 
মিশ্রন - ৫৪ ব্ল্যাক পাউডার এবং ম্যাগনেসিয়ামের মিশ্রন 
ব্ল্যাক পাউডার 7১৬৪ পাউডার 
১ম মিশ্রন ৫০% ৫০% 
২য় মিশ্রন ৮০% ২০% 

উপরোক্ত মিশ্রন দুইটি ডেটোনেটর এবং এর চারপাশে ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডারের সাথে বিস্ফোরিত হয়। 
মিশ্রন - ৬ঃ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এবং আালুমিনিয়াম পাউডারের মিশ্রন 

পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্জানেট (1104) 4] পাউডার 

৬০% 80% 

এটি ডেটোনেটর এবং এর চারপাশে ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডারের সাথে বিস্ফোরিত হয় । 
মিশ্রন - ৭৪ পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট, চিনি এবং আ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রন 

পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট (৬1004) চিনি 4১] পাউডার 

২গ্রাম ১ গ্রাম ১ গ্রাম 

এটি ডেটোনেটর এবং এর চারপাশে ইয়েলো বা হোয়াইট পাউডারের সাথে বিস্ফোরিত হয়। 
মিশ্রন - ৮৪ নাইট্রিক এসিড এবং নাইট্রো-বেনজিন-এর মিশ্রন 

নাইট্রিক এসিড, নাব03 (৯০% গাঢ়) নাইন্রো-বেনজিন (09750) 
















































































৫৬ 


৫৭ 





১ ১ 
ইহা একটি তরল বিস্ফোরক, ইহার বিস্ফোরণের জন্য ডেটনেটর প্রয়োজন হয়। ইহা লাল রংয়ের হয়। 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 

১. ৫০ মিলি নাইট্রো-বেনজিনের মধ্যে ৫০ মিলি নাইন্রিক এসিড যোগ করতে হবে । 


২. মিশ্রনের পর কোন প্রকার বিচ্ছিন্ন স্তর ছাড়াই একটি লাল রংয়ের তরল পদার্থ উৎপন্ন হবে। এই তরল পদার্থটি খুবই বিপদজনক । 
ইহা ডেটোনেটরের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় । 


বিঃদ্রঃ ইহা বিস্ফোরিত হয়ে “আবু হামযার” দুইটি হাত উড়ে যায়। সে সময় মাত্র ৪০ মিলি পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছিল৷ ইহা এত বেশি 
শক্তিশালী এবং বিপদজনক যে, কেউ পরে আর এটা নিয়ে চেষ্টা করেনি । তবে আমি মনে করি আমার চেষ্টা করা উচিৎ । 


মিশ্রন - ৯৪ কার্বনেট (কার্বন টেন্রা-ক্লোরাইড এবং আ্যালুমিনিয়াম পাউডার-এর মিশ্রন) 


কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড (0014)  ত্যালুমিনিয়াম পাউডার (A!) 
১ ১ 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. আ্যালুমিনিয়াম পাউডারের মধ্যে কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড ফৌটায় ফৌটায় যোগ করতে হবে। 
২. কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড বাষ্পীয় হওয়ার পূর্বেই দ্রুত মিক্সিং রডের সাহায্যে ভালভাবে নাড়তে হবে। 


নোটঃ কার্বন ট্্রা-ক্লোরাইডের বাষ্পীভূত হওয়া রোধ করার জন্য মিশ্রণের সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে। মিশ্রটিকে শক্তিশালী করার জন্য 
ভালোভাবে ভরতে হবে এবং প্যাক/আবদ্ধ করতে হবে। 


মিশ্রন - ১০৪ আযাসেট্রোলাইট - A (আ্যালুমিনিয়াম পাউডার, আযামোনিয়াম নাইট্রেট এবং হাইড্রোসিল হাইড্রাস-এর মিশ্রন) 


আ্যালুমিনিয়াম পাউডার (1) আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) হাইড্রোসিল হাইড্রাস (N2H5OH) 
২০ গ্রাম ৬৭ গ্রাম ৩৩ গ্রাম 


মিশ্রন - ১১৪ আযাসেট্রোলাইট - 0 (আযামোনিয়াম নাইট্রেট এবং আযানহাইড্রাস হাইড্রোসিল-এর মিশ্রন) 


আযামোনিয়াম নাইট্রেট (17403) আ্যানহাইড্রাস হাইড্রোসিল (2174) 
২ ১ 
এটি ১২-০৩-৯৬ পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক । ১-২ বছরের জন্য ভালো । সরাসরি শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া । 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. মিশ্রনের পরিমাণ অনুযায়ী ইহার পাঁচগুণ বেশী আয়তনের একটি পাত্র নিতে হবে । কারণ বিক্রিয়ার শুরুতে মিশ্রনের আয়তন বাড়তে 
থাকে। 


২. আ্যামোনিয়াম নাইন্রেট অবশ্যই খুবই ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে হবে। 
































৫৮ 


ডেটোনেটর (Detonators) 


ডেটোনেটর 
ডেটোনেটর দুই প্রকার ৷ যথা- 
১. বৈদ্যুতিক ডেটনেটর। 


২. 


অগ্নিশিখা ডেটনেটর । 


বৈদ্যুতিক ডেটোনেটরঃ 
নাইক্রম ওয়্যার, টর্চের বাল্ব, রিমোট টাইমার ইত্যাদি লাগিয়ে বিক্ষোরণ ঘটানোকে বৈদ্যুতিক বিক্ষোরণ বলে । 


১. 
২. 


ইহা ত্যালুমিনিয়াম বা প্রাষ্টিকের সিলিন্ডারে তৈরী হয় যাহার এক প্রান্ত খোলা এবং অপর প্রান্ত আটকানো । 
ইহাতে কমপক্ষে ১ গ্রাম এবং সর্বোচ্চ ১.৫ গ্রাম সূচনাকারী পদার্থ থাকে । যেমন- ফালমিনেট বা আাজাইড । 





চিত্রঃ বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর 
বৈদ্যুতিক ডেটোনেটরে ব্যবহৃত সূচনাকারী পদার্থকে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রজ্জলিত করা যায়। 
১. ফিলামেন্ট ব্যবহার করে 
২. টর্চ লাইটের বাল্ব ব্যবহার করে 
ফিলামেন্টঃ 


নাইক্রোম ওয়্যার দিয়ে নিজেরাই ফিলামেন্ট তৈরী করা যায়। এজন্য প্রথমে আমাদের 8৪ অথবা ৪৬ নাম্বারের নাইক্রোম ওয়্যার সংগ্রহ করতে 
হবে । ফিলামেন্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার- 
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নাইক্রোম ওয়্যার এর নাম্বার যত বেশী হবে তার তত চিকন হবে। 

নাইক্রোম ওয়্যার যত মোটা হবে তত বেশী ভোল্টেজ প্রয়োজন হবে । আর চিকন হলে কম ভোল্টেজ প্রয়োজন হবে । 
ব্যাটারী ও তার দিয়ে বিক্ষোরণ ঘটানোর সময় যত লম্বা তার নিবেন তত বেশী ভোল্টেজের প্রয়োজন হবে । 
ফিলামেন্টের প্যাচ যত বেশী হবে ভোল্টেজ তত বেশী প্রয়োজন হবে। 

ফিলামেন্টের প্যাচ যত বড় হবে ভোল্টেজ তত বেশী লাগবে আর ছোট প্যাচ হলে কম ভোল্টেজ লাগবে। 


ফিলামেন্ট তৈরীর পদ্ধতিঃ 


১. 
২. 
৩. 


৫. 


প্রথমে একটি ছোট এবং চিকন লোহার স্টিক নিতে হবে। সেক্ষেত্রে সোনামুখি সুই ব্যবহার করা যেতে পারে। 

সোনামুখি সুইয়ের উপর ৪৪ নাম্বার নাইক্রম দিয়ে খুব ঘন করে ৭/৮ প্যাচ দিতে হবে। 

এবার সুইয়ের উপর তৈরীকৃত ফিলামেন্টের দুই মাথায় দুটি তার সংযোগ দিতে হবে। খুব ভাল ভাবে খেয়াল রাখতে হবে 
ফিলামেন্টের প্যাচগুলো যেন ফাক হয়ে না যায়। আর দুই প্রান্তে দুটো তার যেন খুলে না যায়। প্রয়োজনে তারের মাথা সুতো দিয়ে 
মুড়িয়ে নিতে পারেন। 

আপনার ফিলামেন্ট তৈরীর কাজ শেষ । এবার খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ফিলামেন্টের ভিতর থেকে সোনামুখি সুইটি বের করে নিতে 
হবে। 

এবার এই নাইক্রম ওয়্যারটি ৬ বা ৯ ভোল্ট ব্যাটারীতে সংযোগ দিলে ইনশাআল্লাহ জ্বলে উঠবে । 


টর্চ লাইটের বাল্বঃ 
যদি কখনোও নাইক্রম ওয়্যার তার না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে টর্চ লাইটের বাল্ব দিয়ে আমরা নাইক্রম ওয়্যারের কাজ চালিয়ে নিতে পারি। 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. 
২. 


প্রথমেই একটি ২.৫ ভোল্ট বা ৪.৮ ভোল্ট এর বান্ধ নিতে হবে। 


এবার বাল্বের বডিতে একটি তার, আর বাল্বের গোড়ায় সাদা উচু জায়গায় আরেকটি তার দিয়ে সংযোগ দিতে হবে, তাহলে বাল্ব 
থেকে দুইটি সংযোগ পাওয়া যাবে। 
এবার খুব সাবধানে বান্বের কাচ ভেঙ্গে ফেলতে হবে। 


৫৯ 
৪. অতপর এই বান্টি ডেটোনেটরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে অপর দুই প্রান্তের লম্বা তার নিয়ে ব্যাটারীতে সংযোগ দিলেই আমাদের 
চার্জটি ফাটানো সম্ভব হবে পারে। 
বিঃদ্রঃ বান্বের কাচ সম্পূর্ণ না ভেঙ্গে শুধু মাথার দিকটা সুচ বা ধারালো চোখা মাথাওয়ালা কোন জ্কু ড্রাইভার দিয়ে ধীরে ধীরে ছিদ্র করতে হবে । 
এবার এই ছিদ্র দিয়ে হোয়াইট পাউডার ঢুকাতে হবে । খেয়াল রাখবেন ফিলামেন্ট যেন ছিড়ে না যায়। অতপর এ বান্বটির ছিদ্র আঠা যুক্ত 
কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিন। প্রত্যেকটি বাল্ব দিয়ে কাজ শুরু করার সময়, আগে এবং পরে ফিলামেন্টটি ঠিক আছে কি না তা মিটার দিয়ে চেক 
করে নিতে হবে। 


অগ্নিশিখা ডেটনেটরঃ 


এটি বৈদ্যুতিক ডেটনেটরের অনুরূপ । তবে এখানে সূচনাকারী পদার্থকে প্রজ্জলিত করার জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিবর্তে ফিউজ ব্যবহৃত হয়। 
যেমনঃ- আগরবাতি, কয়েল, সিগারেট, ফাতিল ইত্যাদি। 


Compound 
Datoanater 





চিত্রঃ অগ্নিশিখা ডেটনেটর 

মেকানিক্যাল ডেটনেটরঃ 
তোন, ফায়ার পিন লাগিয়ে যে বিক্ষোরন ঘটানো হয় তাকে মেকানিক্যাল বিক্ষোরন বলে যেমনঃ হ্যান্ড গ্রেনেড, মেকানিক্যাল মাইন ইত্যাদি । 
ডেটোনেটরের বারুদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- 

১. প্ৰজ্বলিত বারুদ । যথাঃ- হোয়াইট পাউডার, ইয়েলো পাউডার, ব্ল্যাক পাউডার ইত্যাদি । 

২. উৎসাহ দানকারী বারুদ যথাঃ- লেড আাজাইড, মারকারি ফালমিনেট, হেক্সামিন, সিলভার আ্যাজাইড, আযাসিটোন পার অক্সাইড 

ইত্যাদি ৷ 

৩. তৎপরতা সৃষ্টিকারী বারুদ ৷ যথাঃ- RDX, TNF, TETRA OIL, PETN, TNN ইত্যাদি । 
ডেটোনেটরের প্রস্তুত প্রণালীঃ 
ডেটোনেটরকে সাধারণত তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। ডেটোনেটর তৈরী করার জন্য চার্জের অনুপাতে ডেটোনেটর প্রস্তুত করতে হয় । 
ডেটোনেটর তৈরী করার জন্য প্রথমে একটি প্লাস্টিক বা কাচের বা আ্যালুমিনিয়ামের পাইপ নিতে হবে। কোন প্রকার লৌহ বা পিতল, তামা, 
দস্তা, এই ধরনের মেটালের পাইপে ডেটোনেটর প্রস্তুত করা উচিত নয়। কেননা ডেটোনেটরের নিচের অংশে যে বারুদ ব্যবহার করা হয় তার 
সঙ্গে কিছু পরিমান এসিড থেকে যায়। এসিড যেহেতু লোহা, পিতল বা এই ধরনের মেটালের সাথে বিক্রিয়া করে, তাই এই ধরনের পাইপ 
ব্যবহার করা উচিত নয়। ডেটোনেটর প্রস্তুত করার জন্য একে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। 

১. নিচের অংশে ৬০% জায়গায় - তৎপরতা সৃষ্টিকারী শক্তি বারুদ 

২. মধ্যভাগে ৩০% জায়গায় - উৎসাহ দানকারী বারুদ 

৩. উপরে বাকি ১০% জায়গায় - প্রজ্জলিত বারুদ 


বুস্টার (BOSTER) 

যে বারুদ ধীরে ধীরে রিয়েকশন করে বা গ্যাসে রূপান্তরিত হয় তাহাকে বিক্ষোরিত করার জন্য যেখানে ডেটোনেটর লাগানো হয় সেই জায়গার 
মধ্যে মধ্যম ক্রিয়াশীল বারুদ এর ছোট একটি চার্জ রেখে দেওয়া হয় এবং সেই ছোট চার্জের ভিতরে ডেটোনেটর লাগানো হয়। এমন ভাবে 
লাগানো হয় যে, ডেটোনেটরের চারপার্থে থাকে আপনার সেই চার্জ বা বৃস্টার ৷ আর বুস্টারের চারপার্শ্বে থাকে মূল চার্জ । 


৬০ 


ফিউজ (07০5) বা ফাতিল 
ফিউজ বা ফাতিল দুই পদ্ধতিতে বানানো যায় । যথাঃ- 


১. অগ্ি-স্কুলিঙ্গ ফাতিল 
২. বিক্ষোরক ফাতিল 


অগ্নি-স্ষুলিঙ্গ ফিউজ/ফাতিল 
এই ফাতিলকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যেমনঃ- 
- অল্পগতি সম্পন্ন 
- দ্রুতগতি সম্পন্ন 
অল্পগতি সম্পন্ন ফিউজ/ফাতিলঃ 
১. আলো এবং শিখার সাহায্যে দহন হবে । 
২. ইহা অবশ্যই ৪৮ সে.মি./সে. গতি সম্পন্ন হবে । 
৩. ইহা পানির নিচে দহনযোগ্য হবে । 
৪. ৯০ মিটার পানির নিচে ইহা দহন করতে পারবে এবং ২৪ ঘন্টার জন্য পানির নিচে সংরক্ষণযোগ্য হবে। 
৫. যদি আমরা কোন জ্বলন্ত ফিউজকে থামাতে চাই তবে ঠিক ২ সে.মি. আগে কেটে দিতে হবে। 
একটি ফিউজ বানানোর পদ্ধতিঃ 
একটি ভালো রাবার পাইপ নিতে হবে যাতে ছোট ছিদ্র থাকে (২ মিমি ব্যাস)। 
এটি থেকে ২.৫ ইঞ্চি কেটে নিতে হবে। 
রশি দিয়ে একে তিনবার প্যাচাতে হবে । অতপর ইহা সড়কে ব্যবহৃত পিচে ডোবাতে হবে যাতে একটি আবরণ পড়ে । 


দাহ্য পাউডার দিয়ে ইহা ভরতে হবে। যেমন- সাদা, হলুদ কিংবা কালো পাউডার । তবে কার্বনের তুলনায় কাঠের গুড়ার সহিত সাদা 
পাউডার ভালো, কারণ কার্বনের চেয়ে কাঠের গুড়া ধীরে জ্বলে হয়। 


৫. সাদা পাউডার ভর্তি প্রাষ্টিকের একটি ফিউজ তৈরী হলো যাহার ব্যাস ২ মিমি এবং দৈর্ঘ্য ২.৫ ইঞ্চি । ইহা ৩০ সে. সময়ে দহন হবে । 
অল্প গতিসম্পন্ন ফাতিল/ফিউজ বানানোর পদ্ধতিঃ- দুই পদ্ধতিতে অল্পগতি সম্পন্ন ফাতিল তৈরী করা যায়। 
১. তাপ না দিয়ে 
২. তাপ দিয়ে 
তাপ না দিয়ে ফাতিল/ফিউজ বানানোর পদ্ধতিঃ 
বিভিন্ন প্রকার ফাতিল/ফিউজ-এর মিশ্রনঃ 
মিশ্রন - ১৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি-র মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (0,093) সুগার (চিনি) 
৫০ গ্রাম ৫০ গ্রাম 
এই মিশ্রনটি দিয়ে তৈরীকৃত ফাতিল/ফিউজ-এর প্রজ্জলন গতিবেগ ৩.৫ সে.মি/সেকেন্ড। 
মিশ্রন - ২৪ পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং চিনি-র মিশ্রন 
পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট (0104) সুগার (চিনি) 
৩০ গ্রাম ১০ গ্রাম 
এই মিশ্রনটি দিয়ে তৈরীকৃত ফাতিল/ফিউজ-এর প্রজ্জীলন গতিবেগ ৩ সে.মি/সেকেন্ড। 
মিশ্রন - ৩৪ পটাসিয়াম নাইট্রেট এবং চিনি-র মিশ্রন 
পটাসিয়াম নাইট্রেট (03) সুগার (চিনি) 
৫০ গ্রাম ৫০ গ্রাম 
এই মিশ্রনটি দিয়ে তৈরীকৃত ফাতিল/ফিউজ-এর প্রজ্জলন গতিবেগ ৫.৫ সে.মি/সেকেন্ড। 
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৬১ 
মিশ্রন - ৪ঃ ম্যাচের বারুদ এবং চিনি-র মিশ্রন 


ম্যাচের বারুদ সুগার (চিনি) 
৩০ গ্রাম ১০ গ্রাম 
এই মিশ্রনটি তৈরীর সময় ম্যাচের কাঠি হতে বারুদগুলো আলাদা করে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে গুড়া করে নিতে হবে । তারপর সুগার মিশ্রিত 


করতে হবে । ইহার সময় পরীক্ষাধীন। 


ভাল ভাবে গুড়া করে নিতে হবে । গুড়া করার পর চিকন ছিদ্র বিশিষ্ট ছাকনি দিয়ে ভাল করে ছেকে নিতে হবে । এবার নির্দিষ্ট পরিমানে আলাদা 
আলাদা ভাবে মেপে নিয়ে নিয়ম মাফিক মিশ্রিত করতে হবে । একটি কথা খেয়াল রাখা দরকার, বারুদ গুলো গুড়া করার সময় যথেষ্ট সাবধান 
থাকা দরকার । আপনার গুড়া করা এবং ছাকা রাসায়নিক পদার্থসমূহ যত ছোট বা মিহি করা যায় ততই ভাল এবং মিশ্রিত করার সময় যথেষ্ট 
ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে সাবধানতার সহিত মিশ্রিত করতে হবে । অতপর জ্বালিয়ে পরীক্ষা করার জন্য খুবই অল্প পরিমানে পোড়ানো দরকার 
এবং পোড়ানোর সময় হাত লম্বা করে মুখ সরিয়ে নিয়ে সাবধানতার সহিত পোড়াতে হবে । 


তাপ দিয়ে ফাতিল/ফিউজ বানানোর পদ্ধতিঃ 
মিশ্রন - ৫৪ পটাসিয়াম ক্লৌরেট, চিনি এবং পানি-র মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট (00,093) সুগার (চিনি) পানি 
৫০ গ্রাম ৫০ গ্রাম ১০০ মিলি 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 
পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি আলাদা আলাদা করে পিশে নিতে হবে। 
তারপর ভালভাবে ছেকে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমানে মেপে নিয়ে ধীরে ধীরে মিশ্রিত করতে হবে । 
একটি পরিস্কার বিকারে ১০০ মিলি পরিষ্কার ডিষ্্রিল ওয়াটার নিয়ে তার মধ্যে উক্ত মিশ্রিত বারুদটি ঢালতে হবে । 
এবার চুলার উপর নিয়ে অনেক্ষন গরম করুন । 
যখন পানিগুলো ফুটতে শুরু করবে তখন উক্ত বিকারে মধ্যে সুতার ফিতা বা রশ্মি ভাল করে চুবাতে হবে । 
অতপর ভিজা ফাতিলটা রোদে শুকিয়ে প্রাষ্টিকের কাগজে মুড়িয়ে কৌটার মধ্যে ষ্টোর করুন । 


মিশ্রন - ৬৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার এবং কার্বন-এর মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট (01,093) সালফার (5) কার্বন-বরই (০) 
২৫ গ্রাম ৫ গ্রাম ৫ গ্রাম 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. পূর্বের মত প্রত্যেকটি উপাদান ভালভাবে গুড়া করে ছেকে নিয়ে মেপে নিয়ে মিশ্রিত করুন। 


২. এবার একটি পাত্রের মধ্যে আঠা তৈরী করার জন্যে ময়দা এবং পানি মিশ্রিত করে আঠা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত গরম করুন। আঠা 
তৈরী হয়ে গেলে চুলা থেকে পাত্রটি নামিয়ে নিন। 


৩. অতপর পূর্বে প্রস্তুতকৃত বারুদের মধ্যে তৈরীকৃত আঠা পরিমান মতো নিয়ে ভালোভাবে মেশান । 

৪. এবার উক্ত আঠালো মিশ্রনের মধ্যে পাটের রশ্মি বা সুতার ফিতা ভালভাবে মাখিয়ে নিন। 

৫. তারপর সুতাগুলো রৌদে শুকিয়ে প্রাষ্টিকের কাগজে মুড়িয়ে কৌটায় রেখে দিন। 

ব্যবহার করার পদ্ধতিঃ 

১. আপনার ফিউজটিকে কয়েক টুকরা করুন । টুকরাগুলো পোড়ান এবং সময় নোট করুন। 

২. উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য উভয় পার্শ্ব থেকে ১০ সে.মি. পরিমান কাটতে হবে। 

৩. প্রয়োজনীয় সময় অনুযায়ী ফিউজ কাটতে হবে । 

৪. ফিউজের একপ্রান্ত ৪৫ কোণে (যে প্রান্ত জ্বীলাবেন) এবং অপর প্রান্ত (যে প্রান্ত ডেটনেটরে বসাবেন) ৯০০ কোণে কাটতে হবে । 


(চিত্রানুযায়ী) 




















লে শি ০০৩4২ 











৬২ 
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459 90 
২৫০ 
চিত্রঃ ফিউজ যেভাবে কাটতে হবে 


৫. সতর্কতার সাথে ডেটোনেটরের মধ্যে ফিউজটি প্রবেশ করান । ডেটোনেটরের শুরুর দিকে চাপ দিয়ে (দাত দিয়ে) ফিউজটিকে 
আটকান । সূচনাকারী এবং ফিউজের মধ্যে ফাকা জায়গা আছে কিনা নিশ্চিত হোন। 


দ্রুত গতিসম্পন্ন ফিউজ/ফাতিলঃ 
বৈশিষ্ট্য/ ধমবিলীঃ 
১. দ্রুত দহনযোগ্য ফিউজের জন্য বেশী ব্যাসের পাইপ ব্যবহৃত হয়। 
২. দহন গতিবেগ ৬০-৯০ মিটার/ সে. হবে। 
৩. ইহা পানির অত্যধিক গভীরে দহনযোগ্য হবে । 
৪. ইহা বিশেষ অভিযানে, ফাদে এবং আযামবুশের জন্য ব্যবহৃত হবে । 
দ্রুত গতিসম্পন্ন ফাতিল নিম্নোক্ত উপায়ে তৈরী করা যায়। 
তাপ না দিয়ে ফাতিল বানানোর পদ্ধতিঃ 


মিশ্রন - ৭৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার এবং কার্বন-এর মিশ্রন 
পটাসিয়াম ক্লোরেট (01093) সালফার (5) কার্বন-আকন্দ/বরই (০) 
৭৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম ১২.৫ গ্রাম 
মিশ্রন - ৮৪ পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি এবং কার্বন-এর মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্রোরেট (0103) সুগার (চিনি) কার্বন (০) 
১০ গ্রাম ১০ গ্রাম ৫ গ্রাম 
তাপ দিয়ে ফাতিল বানানোর পদ্ধতিঃ 
মিশ্রন - ৯৪ পটাসিয়াম ক্রোরেট, চিনি এবং পানি-র মিশ্রন 


পটাসিয়াম ক্লোরেট (70103) সুগার (চিনি) ডিস্ট্রিল ওয়াটার 
২০ গ্রাম ১০ গ্রাম ৪০ মিলি 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


ইহার প্রস্তুত প্রণালী ধীরে দহনযোগ্য ফিউজের অনুরূপ । তবে এখানে উপকরণগুলি অত্যধিক মিহি হতে হবে যাহা বিশেষ চালুনীর সাহায্যে 
তৈরী করতে হবে। 


বিস্ফোরক ফিউজ/ফাতিল 
কতিপয় চার্জকে চেনের আকারে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ ঘটানোর জন্য যে পাইপ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে একটা মোট রশ্মি 
আকারের সুতা থাকে এবং এ পাইপের ভিতরে PETN বা RDX বা হেক্সামিন পার অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। যাতে একটি চার্জ ফাটলে 
সবগুলি চার্জ একই সাথে বিক্ষোরিত হয় । এই ক্ষেত্রে ডেটোনেরট শুধুমাত্র বিক্ষোরক ফাতিলের সাথে লাগানো হয়। 
ইহাতে প্রধান চার্জ ব্যবহৃত হয়। একটি বিস্ফোরক ফাতিল/ফিউজের উদাহরণ হচ্ছে প্রাইমার কর্ড । 
বৈশিষ্ট্য/ধর্মাবলীঃ 
১. ইহা একটি ফাকা নল, যাহা তুলার সুতা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে । ইহাতে প্রধান চার্জ যেমন- আর.ডি.এক্স. বা আাসিটোন পার অক্সাইড 
ব্যবহৃত হয়। 
২. ইহার বিস্ফোরণ গতিবেগ ৬০০০-৭০০০ মি/সে. । 
৩. ইহা তাপ বা শিখার সাহায্যে বিস্ফোরিত হয় না। ইহা এগুলোর সাহায্যে কেবল পোড়ে । এজন্য এর বিস্ফোরণের জন্য ডেটোনেটর 
ব্যবহার করতে হবে। 
প্রস্তুত প্রণালীঃ ইহার প্রস্তুত প্রণালী অন্যান্য ফিউজের অনুরূপ । 
































৬৩ 
পরীক্ষাঃ বিস্ফোরক ফাতিল/ প্রাইমার কর্ড (১৬-১২-৯৫) 
মিশ্রনঃ ইউরিয়া নাইট্রেট (172)20003)2 + আ্যালুমিনিয়াম (/১) 
উদ্দেশ্যঃ একটি প্রাইমার কর্ড ব্যবহার করে দুইটি বোমা একই সঙ্গে সেট করা। 

















প্রথম বোমাঃ 
ইউরিয়া নাইট্রেট (ব172)20003)2 আ্যালুমিনিয়াম (১1) ডেটোনেটর সুইচ 
৪০ গ্রাম ১০ গ্রাম হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (7202) ফিউজ 
+ লেড আযাজাইড (০০6) 
দ্বিতীয় বোমাঃ 
ইউরিয়া নাইউ্রেট (া72)20(03)2 আ্যালুমিনিয়াম (/১]) সালফার (9) ডেটোনেটর 
৬০ গ্রাম ২০ গ্রাম ২০ গ্রাম প্রাইমার কর্ড 





পদ্ধতি-১৪ প্রথম বোমার ডেটোনেটরের সাথে প্রাইমার কর্ডটি সংযুক্ত করেছিলাম ৷ এক্ষেত্রে ব্যাপারটি হচ্ছে যখন ডেটোনেটর বিস্ফোরিত হয় 
একইসঙ্গে তা প্রাইমার কর্ডকেও কার্যকর করে । এই প্রাইমার কর্ডটি দ্বিতীয় বোমাকেও একইসঙ্গে কার্যকর করেছিল । 
ফলাফল-১৪ শুধুমাত্র প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং প্রাইমার কর্ডটির (১ম বোমার সাথে সংযুক্ত ছিল) অর্ধেক পর্যন্ত গিয়েছিল। 
সিদ্ধান্ত-১৪ প্রাইমার কর্ডের মধ্যে ফাকা জায়গা ছিল। এজন্য দ্বিতীয় বোমাটির কাছে পৌছানোর আগেই বিস্ফোরণ থেমে গিয়েছিল । 
পদ্ধতি-২ঃ আরেকটি ডেটোনেটর এবং ফিউজ তৈরী করেছিলাম ৷ এর সঙ্গে প্রাইমার কর্ডটি যুক্ত করেছিলাম এবং বোমাটি সেট করেছিলাম । 
ফলাফল-২ঃ এবারে ২য় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল । 
সিদ্ধাত্ত-২ঃ (১) উভয় বোমা কাজ করেছিল। 

(২) কখনো কখনো প্রাইমার কর্ড ঠিক থাকে না। 


ইউরিয়া নাইট্রেট (172)20(03)2 বা আ্যামোনিয়াম নাইউ্রেট (17403) ভিত্তিক বোমার শক্তি নিচের দিকে যায় । কাজেই সবচেয়ে উত্তম 
ফলাফল পাওয়া যাবে যদি ছাদের উপর বিস্ফোরিত করা হয়। 


টাইম ডিলে ফিউজ/ফাতিল 


ক্যাপসুল টাইমার 

একটি মেডিকেল ক্যাপসুলে সালফিউরিক এসিড ভরে পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনির (১৪১ অনুপাত) মিশ্রণে রাখতে হবে । উক্ত মিশ্রণের 
চারপাশে সূচনাকারী (71019101-) পদার্থ ফোলমিনেট, এ্যাজাইড) রাখতে হবে । যখন এসিড ক্যাপসুলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইহার চারপাশ 
ক্ষয় করে ফেলে তখন এসিড পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং চিনির (১৪১ অনুপাত) মিশ্রনটিতে প্রজ্জলন ঘটাবে ৷ যার ফলশ্রুতিতে উজ্জল অগ্নিশিখা 
তৈরী হবে যা সূচনাকারী পদার্থকে ডেটোনেট করে । 

বিশেষ নোটঃ যদি আপনি টাইমারের সময় বৃদ্ধি করতে চান তবে ক্যাপসুলের পুরুত্ব দ্বিগুণ বা তিনগুন বাড়াতে হবে এবং এসিডের মধ্যে কয়েক 
ফৌটা গ্লিসারিন যোগ করতে হবে। ইহা ক্যাপসুলের উপর 17290)4 এর বিক্রিয়াকে বিলম্বিত করবে । আপনি পটাসিয়াম ক্লোরেটের গুণাগুণ 
বৃদ্ধি করলে ইহা অগ্নি বিস্ফোরণ বৃদ্ধি করবে এবং চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ইহা অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করবে। 








৬৪ 
ক্যাপসুলের সময় বর্ধিতকরণঃ 


সালফিউরিক এসিড (H2504) এবং কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন (€3H5(0H)3) ক্যাপসুলকে ভেদ করে পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চিনির 
মিশ্রনের সাথে বিক্রিয়া করতে ১ ঘন্টা বেশি সময় লাগবে। 


Capsule with H2S04 
Mixture 1:1 
Mercury Fulminate 
Lead Azide 

RDX 

Main Charge 






Capsule with 17790)4 
Mixture 1:1 


Mercury Fulminate 


ফলাফলঃ 

পরীক্ষাঃ তারিখঃ ০৩-১২-৯৫ 

আমরা চাল থেকে তৈরী করা একটি ক্যাপসুলে ৫ মিলি সালফিউরিক এসিড নিই এটি ক্যাপসুলটিকে ক্ষয় করতে ৪০ মিনিট সময় নেয়। এটা 
এজন্য যে এসিডটি ২ বছরের পুরাতন এবং তা একটি স্বচ্ছ কাচের কন্টেইনারে রক্ষিত ছিল (সুর্যের আলো প্রবেশ করায় এসিডের মাত্রা দুর্বল 


হয়ে যায়। এটিকে একটি কালো কাচের কন্টেইনারে রাখলে তা এখনও শক্তিশালী থাকতো ।) | এসিডটি যদি শক্তিশালী হতো তবে সম্ভবত ২৫ 
মিনিট সময় লাগতো । 


পাইরোটেকনিক (আতশবাজির) ডিলে/কালক্ষেপন 

সম্ভবত সবচেয়ে সহজ কালক্ষেপন কৌশল হচ্ছে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকা ফিউজ/স্কুলিঙ্গবাহী। এ ধরণের ডিলে তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বস্তু 
এবং দক্ষতা দুটিই সাধারণ এবং তৈরী বস্তটির ব্যবহারও সহজ । এধরণের ডিলের ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে এতে ধোয়া তৈরী হয় এবং তা এই 
ডিভাইসটির অবস্থান প্রকাশ করে ফেলে । একটি আতশবাজীর স্ফুলিঙ্গবাহক (ফিউজ) একটি প্রাকৃতিক তন্তর (ফাইবার) তার, গানপাউডার বা 
যেকোন নিশ্নমাত্রার বিস্ফোরক পাউডার এবং থ্রু দিয়ে তৈরী করা যায়। সাধারণভাবে তারের গায়ে গ্লু লাগিয়ে তারটি পাউডারের উপর গড়াগড়ি 
করিয়ে এটি তৈরী করা যায়। খেয়াল রাখুন যাতে প্রচুর পরিমান পাউডার তারে লাগে অতঃপর তারটি শুকান৷ শুকানোর পর এতে রংয়ের 
আবরণ দিয়ে একে আরও স্থায়ী এবং আর্দ্রতারোধক করা যায়৷ হাতে তৈরী এই ফিউজটির সময় পরীক্ষা করতে হবে। 

আলোর কনিকা ছড়ায় এমন আতশবাজিও বিস্ফোরক ফিউজ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে । এটি একটি নির্দিষ্ট হারে পুড়তে থাকে এবং যদি 
একবার জলে তবে নেভানো প্রায়ই অসম্ভব। 


লেড বেক ফিউজ 
এই ধরণের ফিউজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভীতিকর এবং নির্ভরতা সহকারে ব্যবহৃত হয়েছিল। এতে ছোট এক টুকরা লেড-এর সোন্ডারিং করার তার 
দিয়ে উচু হয়ে থাকা স্ট্রাইকার (যেটি দিয়ে আঘাত করা হবে) বা ফায়ারিং পিন আটকে রাখা হয়। স্ট্রাইকার স্পিংয়ের চাপ স্ট্রাইকার হাতলের 


৬৫ 


উপরিভাগকে সোন্ডারিং করার তারের বিপরীত দিকে টেনে রাখে এবং ধীরে ধীরে তার পথের তারকে কেটে ফেলে । সোন্ডারিং করার তার 
যখন আর স্প্রিংয়ের বলকে বাধা দিতে পারে না তখন প্রাইমারে (কার্তুজে আগুন ধরানোর যে ছিদ্র) আঘাত করার জন্য স্ট্রাইকারকে ছেড়ে দেয় 
এবং চার্জকে ডেটোনেট করে । 


১. 
২. 


৩. 


স্প্রিংয়ের ক্ষমতা - শক্ত স্প্রিং তাড়াতাড়ি তার কাটে 
সোন্ডার টাইপ - উপাদান এবং পুরুত্বের দিক থেকে সোল্ডারিং করার তার বিভিন্ন রকম হয়। বিস্ফোরকের সাথে ব্যবহারের পূর্বে 
তারটি পরীক্ষা করে নেয়া দরকার । 


তাপমাত্রা - ঠান্ডা আবহাওয়ায় সোল্ডারিং করার তার কিছুটা শক্ত হয়ে যায়। সুতরাং সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে এ অবস্থায় ডিলে 
বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে । বিপরীতক্রমে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় তারটি নরম হয়ে যাবে এবং ডিলে কমে যাবে। 


প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীঃ 


৩ পা রে শি ০০৪৫৬ 


১২-পেনি ডুপ্নেক্স পেরেক (নেইল - স্ট্রাইকার) 

৫/১৬” ধাতব টিউব, ৩” লম্বা (ফিউজ বডি) 

৬ নম্বার ওয়াশার (শেয়ার পিন সাপোর্ট) 

১/৪" * ১-৩/৪” স্প্রিং 

১/৪" * ১-১/২” ষ্টিলের বল (প্রাইমার/ডেটোনেটর সংযোজন) 
ছোট রাইফেল বা পিস্তলের প্রাইমার 

ব্াস্টিং ক্যাপ বা হাতে তৈরী ডেটোনেটর 

কোট হ্যাঙ্গারে ব্যবহৃত তার (আর্মিং এবং সেফটি পিন) 
সোন্ডারিং করার তার (শেয়ার পিন) 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. স্ট্রাইকার - ডুপ্লেক্স পেরেকের মাথা করাত দিয়ে কেটে ফেলুন এবং যেকোন বাড়তি দৈঘ্য কেটে বাদ দিন। পেরেকে ড্রিল মেশিন 


দিয়ে সুচালো মাথার ১-১/৪” উপরে ৩/৩২” মাপের দুইটি ছিদ্র করুন। একটির সঙ্গে অপর ছিদ্রটি যেন ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকে 
এবং ১/৮” দুরে থাকে । পেরেকটি পুনরায় আটকান এবং শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন । 

ফিউজ বডি - একটি ৫/১৬” ধাতব টিউব থেকে ৩” দৈর্ঘ্যের টুকরা পাইপ কাটার দিয়ে কেটে নিন। একটি সস্তা পাইপ কাটার কিনুন 
এবং একে ফাইল (কঠিন বস্তু ঘষে মসৃণ করে) দিয়ে একটু ভৌতা করে নিন যাতে পাইপটি কাটার আগে কিছুটা বসে (দুমড়ে) যায় । 
এটি স্প্রিংয়ের বসার নিরাপদ জায়গা তৈরী করবে । টিউবটির নিচের মাথা (দুমড়ানো নয়) থেকে ১/২" দুরে একটি ৩/৩২” ছিদ্র 
করুন । এটি পজিটিভ সেফটি পিন ধরে রাখবে । কাটা হয়ে থাকা যেকোন কিছু টিউব থেকে তুলে ফেলুন। 

প্রাইমার/ডেটোনেটর সংযোজন - একটি বোল্টের মাথা এবং ১/২" বাদ দিয়ে বাকি প্যাচটুকু কেটে ফেলুন । দুইমাথা ফাইল দিয়ে ঘষে 
সমতল করুন। একটি ১১/৬৪” বিট ব্যবহার করে ড্রিল দিয়ে বোল্টের মাঝে (যে মাথায় প্যাচ নেই) একটি গর্ত করুন। খুব বেশি 
গভীর নয়, প্রাইমারটি বসার জন্য । এবার প্রথম গর্তটির মধ্যেখানে বোল্টের বাকি অংশের ভিতর দিয়ে একটি ছিদ্র করুন। এটি খুব 
সহজ কাজ নয় কাজেই অতিরিক্ত বোল্ট এবং ড্রিল করার বিট হাতে রাখুন । এবার বোল্টটিকে ড্রিলে আটকে ফাইল দিয়ে প্যাচওয়ালা 
মাথা এমনভাবে ঘষুন যাতে তা সহজেই ব্রাস্টিং ক্যাপের মুখে প্রবেশ করে । এবারে বোল্টটি উল্টা করুন এবং ফাইলের ধার দিয়ে 
প্রাইমারওয়ালা মাথা থেকে ১/৪" নিচে বোল্টের গায়ে একটি গ্রুভ (খাজ কাটা) করুন। শক্ত চোয়াল বিশিষ্ট যন্ত্র এবং প্যাড হিসেবে 
একটি কাঠের টুকরা ব্যবহার করে বড় ছিদ্রের উপর প্রাইমারটি বসান। এটি ধীরে ধীরে এবং সতর্কভাবে করুন এবং অবশ্যই চোখ 
রক্ষার জন্য কিছু পরে নিন। এখন ওয়াটারপ্রফ করার জন্য একটি সিলার দিয়ে প্রাইমারের চারিদিকে রং করুন যেমন, নেইল পালিশ 
দিয়ে। 


৪. শেয়ার পিন সাপোর্ট - ওয়াশারের মাঝের ছিদ্বটি একটি ১১/৬৪” ড্রিল বিট দিয়ে বড় করুন। 


৬৬ 
স্ট্রাইকার হাতল 


সোন্ডারিং করার তার 


ফিউজ বডি 


পজিটিভ সেফটি হোল 





আযাডাপ্টার 


লেড ব্ৰেক ফিউজ 


সংযোজনঃ 


>. 


৫. 


স্প্রিং এবং ফায়ারিং পিনে তেলের হালকা একটা আবরণ দিন। তারপর এদেরকে টিউবের মধ্যে প্রবেশ করান। একটি ১/৪" রড 
ব্যবহার করে চাপ দিন যতক্ষণ না টিউবের শেষ মাথা থেকে স্ট্রাইকার শ্যাফট্‌ (হাতল) দেখা যায় । শ্যাফটের উপর ওয়াশারটি 
লাগান এবং নিচের ছিদ্র দিয়ে একটি কোট ঝুলানোর তার (আর্মিং পিন) ঢুকিয়ে দিন। রডের চাপ সরিয়ে নিন। আর্মিং পিনের 
সাহায্যে স্ট্রাইকারটি টিউবের ভিতর রয়ে যাবে। 

একটুকরা সোন্ডারিং করার তার উপরের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দিন এবং এর প্রান্ত ধরে ফিউজের বডির দিকে টান দিয়ে নামান। টেপ 
দিয়ে একে জায়গা মত রাখুন । 

সংযোজিত প্রাইমার/ডেটোনেটরকে টিউবের মধ্যে প্রবেশ করান । গ্রুভটি (খাজটি) যেখানে আছে সেখানে ভোতা কাটারটি দিয়ে চাপ 
দিয়ে ভিতরের দিকে একটি ভাজ তৈরী করুন । সাবধানতার জন্য একফোটা সুপার গ্লু যোগ করতে পারেন । 

ফিউজ বডির উপর পজিটিভ সেফটি পিন হোলগুলোর (ছিদ্র) একটি ছোট একটুকরা টেপ দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝ বরাবর একটা 
সোজা পিন ঢুকিয়ে ছিদ্র করুন। সেফটি পিনটি এই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিন। টেপ একে ধরে রাখবে । 

অল্প পরিমান মিহিগুড়া নিম্নমাত্রার বিস্ফোরক ব্রাস্টিং ক্যাপের মধ্যে ঢালুন। এবং খাজ/ভাজ করে বা টেপ দিয়ে একে জায়গা মতো 
রাখুন। ফিউজটি এখন প্রস্তুত । 


অপারেশন/চালনাঃ 


>. 


বিস্ফোরক চার্জের মধ্যে ফিউজটি প্রবেশ করান । আর্মিং পিনটি খুলে ফেলুন। স্ট্রাইকার শ্যাফটটি সবলে সোন্ডারিং করার তারের উপর 
পড়বে এবং তারটিকে কাটতে শুরু করবে । যেভাবেই হোক তারটি ধরে রাখতে ব্যর্থ হলে পজিটিভ সেফটি পিনটি স্ট্রাইকারকে ধরে 
ফেলবে। 


যদি তারটি ধরে রাখে তবে সেফটি পিনটি সরিয়ে ফেলুন । 
ফিউজটি এখন বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত । 


৬৭ 
রলুকওয়ার্ক ইলের্িক্যাল ডিলে 

ডিলে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক (এনালগ) ঘড়ি এবং হাতঘড়ির ব্যবহার একটি সাধারণ এবং কার্যকরী পদ্ধতি। এধরণের ফিউজ একটি 
হাতঘড়ি বা একটি এলার্ম ঘড়ি দিয়ে সহজেই তৈরী করা যায়। উভয়ের ক্ষেত্রে গঠনগত কিছু পার্থক্য ছাড়া একই মূলনীতি অনুসরণ করা হয় । 
এই ফিউজ তৈরীর ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে এর ঘুর্ণায়মান হাতের ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ইলেন্নিক্যাল সার্কিট পূর্ণ করা এবং বোমা বিস্ফোরিত 
করা। 


সংযোগইঃ স্কু বা তারের মুখ সংযোগ১ঃ ঘড়ির বডি 





মূল এনালগ ইলেত্রিক্যাল ডিলে সার্কিট 


প্রস্তুত প্রণালীঃ 

১. ঘড়ির উপর থেকে প্লাস্টিকের ঢাকনিটি খুলে ফেলুন । 

২. যদি এক ঘন্টার কম ডিলে দরকার হয় তবে ঘন্টার কীটাটি খুলে ফেলুন। আর যদি এক ঘন্টার বেশি ডিলে দরকার হয় তবে মিনিটের 
কাটাটি খুলে ফেলুন। সেকেন্ডের কাটা থাকলে তা খুলে ফেলুন। 

৩. কাটার যেখানে সংযোগ ২-এর সাথে লাগে ওখানে ঘষে ফিনিশিং তুলে ফেলুন এতে সংযোগ ভালো হবে । 

৪. ডায়াল কভারের মধ্যে দিয়ে একটি ছিদ্র করুন। একটি ছোট জ্কু এক্ষেত্রে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হবে । কিন্তু যদি একটি হাতঘড়ি 
ব্যবহৃত হয় তবে সংযোগের জন্য তারের শেষ মাথা । টেপ বা গ্লু দিয়ে সংযোগটিকে জায়গা মতো স্থাপন করুন। (নোটঃ একফোটা 
মডেল এয়ারপ্রেনে ব্যবহৃত গ্লু এক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে কিন্তু সায়ানো-এক্রিলিক “সুপার গ্লু” ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন কেননা 
এই ধরণের আঠার কৈশিক আকর্ষণের জন্য সংযোগটি অপরিবাহী হয়ে যেতে পারে ।) 

৫. ডায়াল কভারটি লাগান । পরীক্ষা করুন যাতে কাটা সংযোগটিকে স্পর্শ করবে । 

৬. অপর সংযোগটি ঘড়ির কেসের সঙ্গে সংযোগ করুন । এলার্ম ঘড়ির ক্ষেত্রে, ঘড়িটিকে খোলার জন্য বাইরে একটি স্কু লাগানো থাকে । 
এই ক্লুটি সরাসরি যন্ত্রের গায়ের সঙ্গে লাগানো থাকে যা উত্তম সংযোগ হিসাবে কাজ করে । হাতঘড়ির ক্ষেত্রে ভালো সংযোগের জন্য 
তারকে কেসের সঙ্গে সোল্ডারিং করে লাগাতে হবে । 

৭. ড্রয়িংয়ের মতো করে সার্কিটে অন্যান্য অংশ লাগাতে হবে । খেয়াল রাখুন আর্মিং সুইচ যেন অফ করা থাকে । ডেটোনেটরের সাথে 
সংযুক্ত করার পূর্বে সতর্কতার জন্য একটি লাইট বাল্ব দিয়ে সার্কিটটি চেক করে নেয়া ভালো । 


কলান্সিং সার্কিট 

কলান্সিং সার্কিট একটি সাধারণ, সস্তা এবং নির্ভরযোগ্য ডিলে। এই সার্কিটটি এত সহজ যে যেকেউ এটা বানাতে পারে । এমনকি তার 
ইল্ক্্টনিক্সে কোন দক্ষতারও প্রয়োজন নেই । 

ডিলে কৌশলের মুল চালিকা শক্তি হচ্ছে একটি ইলেন্ত্রিক রিলে । রিলে মুলত একটি ইলেন্ত্রো-ম্যাগনেটিক সুইচ । একটি ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ 
সুইচটির কয়েলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় । যা নড়াচড়া করতে পারে এমন একটি সংযোগ প্রান্তকে অপর একটি স্থির সংযোগ প্রান্ত হতে দুরে 
সরিয়ে দেয় বা কাছে নিয়ে আসে । 

দুইটি স্থির সংযোগ প্রান্ত “নরমাল ওপেন”(0) বা “নরমাল ক্লোজড”(0) হিসেবে পরিচিত | রিলেতে বিদ্যুৎ শক্তি না থাকলে যে সংযোগ 
প্রান্তটি নড়াচড়া করতে পারে সেটি একটি স্প্রিং দিয়ে টেনে NC-এর সাথে লাগানো থাকে । যখন রিলেতে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয় তখন যে 
সংযোগ প্রান্তটি নড়াচড়া করতে পারে সেটি N0-এর সঙ্গে লেগে যায়। এই সার্কিটে একটি তার NC সংযোগ প্রান্তের সাথে লাগানো থাকে। 
অপরটি যে সংযোগ প্রান্তটি নড়াচড়া করতে পারে তার সঙ্গে লাগানো থাকে । যখন রিলেতে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয় তখন NC সংযোগটি 


৬৮ 
কেটে যায়। এবং সার্কিটটি অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে । যখন ব্যাটারীর শক্তি এতটা কমে যায় যাতে ম্যাগনেটিক কয়েল আর স্প্রিংয়ের বিপরীতে 
সংযোগটিকে ধরে রাখতে পারে না তখন তা NC সংযোগ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সার্কিটটি পূর্ণ করে এবং ইনিশিয়েটর বিস্ফোরিত হয়। 
এই ব্যাপারটি ঘটতে কতটুকু সময় নিবে তা প্রাথমিকভাবে রিলে কয়েলের ওহমিক রেজিস্টেন্স (রোধ) এবং ব্যাটারির ধরনের উপর নির্ভর 
করে। কিছু কিছু ব্যাটারী যেমন ক্যামেরার ফটো ফ্ল্যাশে ব্যবহৃত হয় এধরনের ব্যাটারি হাই ভোল্টেজের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রার শক্তি 
তুলনামুলক কম সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারে । অতএব এধরণের ব্যাটারি ব্যবহৃত হলে ডিলের সময় কমে যাবে । বেশি ওহমের অর্থ হচ্ছে 
ডিলে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে। 
একই ভোল্টেজের সাধারণ ফ্ল্যাশ লাইট ব্যাটারী উপরে বর্ণিত ব্যাটারীর চেয়ে অধিক সময় ধরে সংযোগটিকে কাটা অবস্থায় রাখবে । 
আযালকালাইন ব্যাটারীও অধিক সময় ধরে সংযোগটিকে কাটা অবস্থায় রাখবে । সুতরাং ডিলের অংশগুলোর সংযুক্তি কি পরিমান ডিলে দরকার 
তার উপর নির্ভরশীল । বেশিক্ষণ ডিলের জন্য হাই ওহমিক রেজিস্টেন্স-এর রিলে এবং যে ব্যাটারি এর ভোল্টেজ দীর্ঘ সময় দিতে পারবে এমন 
একটি ব্যাটারী ব্যবহার করতে হবে । কম সময়ের ডিলের জন্য লো ওহমিক রেজিস্টেন্স-এর রিলে এবং কম সময়ের জন্য ভোল্টেজ সরবরাহ 
করতে পারে এমন একটি ব্যাটারী ব্যবহার করতে হবে । 
যথাযথ সংযুক্তি সম্ভব হলে ডিলে ১৫ মিনিট থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে । এর একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে সঠিক সময়ের ব্যাপারে নির্ভুল 
হতে না পারা । তাপমাত্রা, ব্যাটারির অবস্থা, এবং অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডিলে ২৫% বা তার বেশিও এদিক-ওদিক হতে পারে। 
সেকেন্ডর নির্ভলতা পেতে একটি ইলেক্ট্রনিক টাইমার ব্যবহার করুন। 
প্রয়োজনীয় বস্তসামন্রীঃ 

১. একটি ডিসি রিলে 

২. একটি রিলে ব্যাটারী 
৩. দুই মাথা বিশিষ্ট বা বিশেষ ধরণের সুইচ 
৪. একটি ফায়ারিং ব্যাটারী 
৫. একটি ইলেক্ট্রনিক ইনিশিয়েটর 
৬. একটি সবুজ রিলে ল্যাম্প 
৭. মাউন্টিং/ধরে রাখার/ সাজানোর বোর্ড 
একটি রিলের জন্য যে ভোল্টেজ ঠিক করা থাকে তার চেয়ে ৫০% পর্যন্ত বেশি ভোল্টেজে রিলের কয়েলটি না পুড়ে থাকতে পারে । যেমন, ৬ 
ভোল্টের রিলে নিরাপদেই ৯ ভোল্ট পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। সাধারণত এভাবে দীর্ঘ সময়ের ডিলে পাওয়া যাবে কিন্ত তা কোন ধরণের 
চালানো যেতে পারে । ঠিক কত নিয় ভোল্টেজে এটি চলতে পারবে তার জন্য অবশ্য পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে । 
রিলের যেকোন একটি পাওয়ার লিডে রেজিস্টেন্স যুক্ত করেও নিম্নমাত্রার ডিলে তৈরী করা যায়। এক্ষেত্রে ডিলের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য আবারও 
পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে । এই পরীক্ষার সময় নিয্নমাত্রার রেজিষ্টর/রোধ দিয়ে শুরু করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে রোধ বাড়াতে হবে যতক্ষণ 
না প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের ডিলে পাওয়া যায় । 
এই ধরণের ডিলে ল্যাম্প এবং সুইচ ছাড়াই সস্তায় তৈরী করা যায় কিন্তু ওগুলো আসলেই একটি নিরাপদ ডিলে কৌশলের জন্য । 





KEY 


COM = Comumon Lead to flexible contact 
NC = Normally Closed 
NO = Normally Open 





Schematic Diagram of Relay Contacts 


৬৯ 
অপারেশন/ চালনাঃ 

১. সুইচ-এ (রিলে) কে অন করুন। সবুজ বাতিটি মিটমিট ছাড়াই স্থিরভাবে জ্বলবে । 

২. সুইচ-বি (ফায়ারিং) কে অন করুন । লাল বাতিটি জ্বলবেনা । 

৩. সুইচ-এ (রিলে) কে অফ করুন। এখন লাল বাতিটি জুলবে। 

৪. সুইচ-এ (রিলে) কে আবার অন করুন। সবুজ বাতিটি জলবে এবং লাল বাতিটি নিভে যাবে। এটি নির্দেশ করে যে সার্কিটটি 

নিরাপদ। 
৫. যদি লাল বাতিটি নিভে যায় তবে ডেটোনেটরটি নিরাপদে প্লাগ ইন করা যেতে পারে । বোমটি এখন বিস্ফোরনুখ হয়ে আছে। 


নোটঃ যদি চান ডেটোনেটরের জ্যাকের পরিবর্তে দুইটি সিঙ্গেল তার একটি করে ব্যবহার করতে পারেন যা ডেটোনেটরের লেগ ওয়ারের সাথে 
বিশেষভাবে (ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন পিগটেইল স্প্লাইস) পেচানো যেতে পারে । 


সহজ রাসায়নিক ডিলে ফিউজ, ১ 

এই ধরনের ডিলেতে ক্ষয়কারী রাসায়নিক তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় যা দুইটি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রক্ষিত পৃথককারী পর্দাকে ক্ষয় করে 
অবশেষে বিক্রিয়ক পদার্থের সংস্পর্শে আসে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ ও শিখা উৎপন্ন করে যা বিস্ফোরিত হবার প্রথম শর্ত । ক্ষয়কারী 
পদার্থ হিসাবে সাধারণত ঘন সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয় যা প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণত ক্লোরেট ভিত্তিক 
বিক্রিয়ক মিশ্রন ব্যবহৃত হয় যেমন, পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চিনি বা ম্যাচের বারুদ । পৃথককারী হিসেবে যে বস্তুটি ব্যবহৃত হয় তা বিভিন্ন রকম 
হতে পারে, যেমনঃ কাগজ, কার্ডবোর্ড, কপার সীট, রাবার সীট (বেলুন, কনডম ইত্যাদি), জেলাটিন ক্যাপসুল, এমনকি পিং-পং বল। 

এখানে যে ডিলেটি দেখনো হয়েছে তাতে একটি সালফিউরিক এসিডের টিউবের শেষ মাথায় একটি জেলাটিন ক্যাপসুল গ্লু দিয়ে লাগানো 
থাকে। অধিকাংশ রাসায়নিক ডিলে টাইমারের সময়ের বিভিন্নতার প্রধান কারণ হচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য । উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় ডিলে 
সময়ের ক্ষেত্রে বড় ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খুব কম তাপমাত্রায় (৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এর কম) এটা অকার্যকর হয়ে পড়ে । এটি 
প্রকৃতই একটি বাধা, যাই হোক মাঝামাঝি তাপমাত্রায় এই রাসায়নিক ডিলেটির কার্যকারীতা নির্ভরযোগ্য এবং বেশ সঠিক এবং খরচও এক- 
চতুর্থাংশ পড়ে । ডিলে টাইম নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন রয়েছে। 

প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্ৰীঃ 

কাচের টিউব 

জেলাটিন ক্যাপসুল 

ইপোক্সি (এক ধরনের আঠা) 

ছোট জন্মদিনের মোমবাতি 

সালফিউরিক এসিড 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 

১. একটি কাচের টিউবের ৩” লম্বা অংশ কেটে নিন। যদি টিউব কাটার না থাকে তবে একটি তিনকোনা বিশিষ্ট ফাইল ব্যবহার করে 
টিউবটির পরিধি বরাবর ঘষে একটি খাজ কাটতে পারেন। বেশ গভীর হলে টিউবের দুই মাথা ধরে একটু বাকালে তা খাজ কাটা 
জায়গা বরাবর ভেঙ্গে বা কেটে যাবে। 

২. জন্মদিনের মোমবাতির শেষ প্রান্তে তাপ দিয়ে টিউবের শেষ মাথা দিয়ে কমপক্ষে ৩/৮” চাপ দিয়ে ঠেলে দিন এবং বাকী অংশটুকু 
কেটে ফেলুন । 

৩. টিউবটিকে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে খাড়া করে দাড় করান। আই ড্রপার দিয়ে টিউবটি তিন-চতুর্থাংশ ঘন সালফিউরিক এসিড দিয়ে 
পূর্ণ করুন। গলার চারিদিকে মুছে ফেলুন । 

৪. ইপোক্সি দিয়ে গলার পাশে চারিদিকে রং করুন এবং তাড়াতাড়ি ক্যাপসুলের অর্ধেক প্রবেশ করিয়ে দিন। আঠা শুকিয়ে গেলে 
জোড়ামুখ বরাবর যেখানে পরিমান মতো আঠা নাই সেখানে আরও কিছু ইপোক্সি আলতোভাবে লাগিয়ে দিন । শুকান। 

৫. নিরাপত্তার জন্য জোড়ামুখ বরাবর ইলেন্ত্রিক টেপ দিয়ে মোড়ান। ফিউজটিকে খাড়া অবস্থায় রাখুন যাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালু না 
হয়ে যায়। এই ধরণের ফিউজ প্রয়োজন মতো তৈরী করা উচিৎ এবং দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করবেন না। এই ধরনের ফিউজ 
বহনের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 

৬. ফিউজটিকে একটি বিস্ফোরণ কাজে ব্যবহার করতে হলে এটিকে বিক্রিয়ক পাউডার ভর্তি অপর একটি ছোট টিউবের সঙ্গে লাগাতে 
হবে যার একপাশে থাকবে ফিউজ এবং অপর পাশে থাকবে ডেটোনেটর। ডেটোনেটরটি স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই অ-বৈদ্যুতিক 
ধরণের হতে হবে এবং টিউবটির অপর প্রান্তে লাগাতে হবে । 

সাবধানতাঃ যেহেতু এসিড জেলাটিন মেমবেন বা তৃককে ক্ষয় করে পাতলা থেকে পাতলাতর করতে থাকে । সুতরাং ফিউজটি অধিক থেকে 
অধিকতর শক্‌ সংবেদনশীল হয়ে পড়ে । একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে একে আর বিঘ্নিত করা ঠিক হবে না। তাতে বিস্ফোরকটি স্বতস্ফুর্তভাবে 
বিস্ফোরিত হতে পারে । বোমা স্কোয়াডের সদস্যরা কার্যকর অবস্থায় একে সরানো বা ডিফিউজ করার এমনকি করতে চাওয়ার বিপদ সম্পর্কে 
সচেতন। 





নি ০9 ৩5/৮৮ 


মোমের প্লাগ 





কাচের টিউব 
এসিড 
টেপ এবং ইপোক্সি সিল 
আযাডাপ্টারের হাতা টিন ক্যাপসুল 
বিক্রিয়ক পাউডার 
ইনিশিয়েটর বা 
ডেটোনেটর 
সহজ রাসায়নিক ডিলে ফিউজ 


এই ফিউজটির মুলনীতিও আগেরটির মতো । এক্ষেত্রে সালফিউরিক এসিড একটি ছোট কাচের ভায়াল (ওুষধ রাখার কাচের শিশি)-এ রাখা 
হয়। এবং এক্ষেত্রে টিউবের উপরিভাগ চূর্ণ করার মাধ্যমে ফিউজটি কার্যকর হয় যেখানে ভায়ালটি ভেঙ্গে যায় এবং এসিডকে একটি পাতলা 
রাবার মেমব্রেনের সংস্পর্শে আসতে দেয় যা পরবর্তীতে মেমব্রেনকে ক্ষয় করে বিক্রিয়ক বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়। ছোট কাচের ভায়াল সুগন্ধির 
দোকানে পাওয়া যায় বা লাইট বান্বকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে বা হোমিওপ্যাথি ওষধের দোকানে পাওয়া যায়। যাই হোক, যে ভায়ালই 
ব্যবহৃত হোক না কেন তার স্টপার বা ছিপিটিকে অবশ্যই এসিড থেকে রক্ষার জন্য মোমের আবরণ দিয়ে নিতে হবে। এসিড ভায়ালের 
সাইজের উপর ভিত্তি করে ক্রাশিং টিউবের সাইজ নির্ধারণ করা হয়। 

প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্খীঃ 


>. 


ক্রাশ টিউব - এসিড ভায়ালের বহিঃব্যাসের সমান অন্তঃব্যাসবিশিষ্ট এবং ভায়ালের চেয়ে ৩/৪" লম্বা নরম এ্যালুমিনিয়াম বা কপার 
টিউব । 

রাবার মেমব্রেন - সবচেয়ে ভালো হয় একটি লম্বা বেলুনের শেষ মাথা ব্যবহার করলে । কনডম ব্যবহার করবেন না কারণ এতে লেগে 
থাকা লুবিকেন্ট (পিচ্ছিলকারক) এবং স্পার্মিসাইড (শুক্রাণুর কার্যক্ষমতা নষ্ট করার রাসায়নিক পদার্থ) এসিডকে তার কাজ ঠিকমতো 
করতে বাধা প্রদান করবে। 


৩. সাপোর্ট টিউব - ক্রাশ টিউবের অন্তঃব্যাসের সমান বহিঃব্যাস বিশিষ্ট শক্ত ধাতব টিউব । 
৪. ত্যাডাপ্টার স্লিভ - এটি লাগতে পারে যদি বানিজ্যিক ব্লাস্টিং ক্যাপ ব্যবহৃত হয় । 

৫. 

৬. বিক্রিয়ক বস্তু - ক্লোরেট পাউডার বা ম্যাচের বারুদ 


এসিড ভায়াল - উপরে দেখুন 
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>. 


ক্রাশ টিউবটি যথাযথ পরিমাপে কেটে নিন। 


৭১ 

২. একটি বেলুনের বন্ধ মাথার দিক থেকে এক ইঞ্চি পরিমান কেটে ক্রাশিং টিউবের প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। লক্ষ্য রাখুন যেন 
গা ঘেষে থাকে । টেপ পেচিয়ে একে আরও নিরাপদ করুন। 

৩. এসিড ভায়ালটিকে ক্রাশ টিউবের মধ্যে প্রবেশ করান এবং একে জায়গামতো রাখতে এক ফোটা ইপোক্সি দিন। শুকালে টিউবের 
উপরিভাগ ইপোক্সি পুটির বুদবুদ বা অটো বডি ফিলার দিয়ে ঢেকে দিন। 

৪. একটি বড় ধাতব বা প্লাস্টিক টিউব দিয়ে একটি এ্যাডাপ্টার টিউব তৈরী করতে হবে। এটি অবশ্যই দুই ইঞ্চি লম্বা হতে হবে এবং 
এর ভিতর রাবার মেমব্রেনসহ ক্রাশিং টিউবটি খাপে খাপে বসে যাবে (খুব বেশি টাইট যেন না হয়)। 

৫. ক্রাশ টিউবটি এ্যাডাপ্টার টিউবের ভিতরে এক ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ড় রাবার লাগানো মাথা আগে দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে । 

৬. ডেটোনেটরের খোলা প্রান্ড বিক্রিয়ক পাউডার বা ম্যাচের বারুদ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে এবং একে গ্যাডাপ্টার টিউবের খোলা মুখ 
দিয়ে যতদুর ভিতরে যায় ততদুর প্রবেশ করাতে হবে । চাপ দিবেন না। জায়গামতো বসিয়ে টেপ দিয়ে লাগান । (নোটঃ এডাপ্টারের 
সঙ্গে মানানসই করার জন্য ডেটোনেটরের গায়ে একটুকরা ছোট টিউব হাতা বা স্লিভ হিসেবে পরানো হতে পারে । ইপোক্সি বা সুপার 
প্র দিয়ে ডেটোনেটরের সাথে প্লিভকে লাগাতে হবে । সিলার হিসেবে টেপ লাগানো যেতে পারে ।) এখন ফিউজটি তৈরী । 

৭. ব্যবহারের জন্য ডেটোনেটরটিকে বিস্ফোরক চার্জের মধ্যে রাখুন । লক্ষ্য রাখুন যাতে টিউবের উপরিভাগ উপরের দিকে থাকে । অন্য 
অবস্থায় এটির কার্ষকারীতা নির্ভরযোগ্য হবে না। 

৮. টিউবের উপরিভাগ একজোড়া সাড়াশি প্লোয়ার্স)-র দিয়ে বিস্তৃত করুন বা শুইয়ে দিন। ফিউজটি এখন বিস্ফোরোন্মুখ । সালফিউরিক 
এসিড রাবার মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বিক্রিয়ক বস্তুর সঙ্গে মিলবে এবং অগ্নিঝলক তৈরী করবে যা ডেটোনেটরকে প্রজ্জলিত 
করবে। 


কাপড়ের পিন বা সোল্ডার ওয়ার ডিলে 





কাপড়ের পিন ডিলে সার্কিট 


কেমিক্যাল/মেকানিক্যাল ডিলে ফিউজ 

সেনাবাহিনীর অধিকাংশ “টাইম পেনসিল”-এর এবং এই ফিউজটি তৈরীর মুলনীতি একই । একটি স্ট্রাইকার বা ফায়ারিং পিনকে একটি 
চিকন/পাতলা তার বা লাইন দিয়ে ধরে রাখা হয়। এই তারের এক জায়গায় একটি শোষক পদার্থ যুক্ত প্যাড দিয়ে মোড়ানো থাকে । প্যাডের 
ক্ষয়কারী রাসায়নিক দ্রব্য তারকে ক্ষয় করতে শুরু করে । একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তারটি আর স্ট্রাইকার স্প্রিংয়ের টানকে ধরে রাখতে পারে 
না। তারটি একে ছেড়ে দেয় এবং এটি প্রাইমারকে আঘাত করে । এভাবে প্রাইমারটি ডেটোনেটরকে প্রজ্জলিত করে যা চার্জকে প্রজ্বলিত করে । 
ক্ষয়কারী পদার্থটি একটি ছোট ভায়ালে রক্ষিত থাকে । ফিউজটিকে কার্যকর করার সময় ব্যবহারকারী এটিকে ভেঙ্গে ফেলে । হাত দ্বারা 
অপারেশনের ক্ষেত্রে এটি প্রস্ততকারকের জন্য সমস্যা তৈরী করে। এটির যান্ত্রিকতার জন্য দুই অংশে দুইরকম টিউব দরকার । একদিকে শক্ত 
ধাতব টিউব স্প্রিফায়ারিং যন্ত্রকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য এবং অন্য দিকে নরম ধাতুর টিউব যা আঙ্গুল দিয়ে ভাঙ্গা যায় এবং যা ভালোভাবে সিল 
করা থাকে যাতে লিক না করে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ক্ষয়কারী পদার্থটি একটি ছোট ভঙ্গুর কাচের ভায়ালে সিল করা থাকতে হবে যা সরু 
টিউবের মধ্যে সেট হবে। এইজাতীয় ডিলে পেতে এইসব ব্যাপারে অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে তৈরীকৃত ডিলেটি বেশ সঠিক এবং 
নির্ভরযোগ্য । 


৭২ 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক বা ক্ষয়কারী এবং তারের সম্মিলনের মাধ্যমে মুল ডিজাইনটির পরিবর্তনও করা যেতে পারে। চাপ দেয়া যায় এমন, নাকের 
স্প্রে-তে ব্যবহৃত হয় এরকম ছোট প্লাস্টিকের বোতলেও দ্রাবকটিকে রাখা যায় । এক্ষেত্রে দ্রাবককে সজোরে আর্মিং পোর্টের মধ্যে দিয়ে শোষক 
প্যাডে প্রবেশ করিয়ে ফিউজটিকে কার্যকর করা হয়। 
এখানে ৫/১৬” স্টেইনলেস ্টীল-এর টিউব ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য টিউব বা পাইপ (ধাতব, প্লাস্টিক, ইত্যাদি)-ও ব্যবহার করা যায়। ভিন্ন 
পরিমাপের টিউবের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মুল ডিজাইন পরিবর্তিত হতে পারে । 
এই ফিউজে তরল দ্রবণ হিসেবে ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয় যা কপার তারকে ক্ষয় করবে। দ্রবণটি ইলেক্ট্রনিক্স সাপ্লাইয়ের দোকান থেকে 
সহজেই পাওয়া যায়। এটি কপারের সার্কিট বোর্ড-এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি বেশ সস্তা । এক গ্যালন ১৫ ডলার । দ্রবণটি একটি শোষক 
প্যাড দ্বারা শোষণ করানো হয় এবং এটি তারটিকে ক্ষয় করতে শুরু করে । তারটিকে ক্ষয় করতে কতটুকু সময় লাগবে তা তাপমাত্রা, দ্রবণের 
শক্তি এবং তারের পুরুত্বের উপর নির্ভরশীল । 
কেনার সময় ফেরিক ক্লোরাইড একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ থাকে । এর অর্থ হচ্ছে পানি যতটা সম্ভব ফেরিক ক্লোরাইড ধরে রাখে। পানি যোগ করলে 
তা দ্রবণকে দুর্বল করে ফেলে এবং ডিলে টাইম বেড়ে যায়। সবসময় ডিলের সময় বের করতে পরীক্ষা করে দেখুন। 
প্রয়োজনীয় বন্তসামণ্রীঃ 

১. ফায়ারিং পিন - ফায়ারিং পিন একটি ১২ পেনি ডুপ্নেক্স পেরেক থেকে তৈরী করা যায়। পেরেকটির মাথা এবং অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য কেটে 
ফেলা হয় এবং পেরেকটি একটি ড্রিলে আটকে একটি ফাইল দিয়ে ইচ্ছামতো আকৃতি দেয়া যায়। ফায়ারিং পিন এবং স্প্রিং খুবই 
ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে এবং এটিকে প্রাইমারের সাথে কেন্দ্রের দিকে রাখতে কোন সাপোর্টের প্রয়োজন নেই । 

২. শোষক প্যাড - শোষক প্যাড হচ্ছে একটি ছোট সুতার দলা । 

৩. টিউব - টিউবের শেষ মাথা ইপোক্সি বা অটো বডি ফিলার দিয়ে সীল করা হয়। এই ফিলারের উপর একটি ছোট স্টীলের পিন থাকে 
যা তারের জন্য একটি এ্যাংকর হিসেবে কাজ করে । ইপোক্সি সীল দেবার আগে তারটিকে পিনের সঙ্গে শক্তভাবে লাগানো হয়। 

৪. এ্যাডাপ্টার - প্রাইমার বা ডেটোনেটর এ্যাডাপ্টারটি লেড ব্রেক ফিউজে ব্যবহৃত এ্যাডাপ্টারটির মতোই । 

৫. ফিউজ বডি - ফিউজ বডিটি একটি ৫/১৬” টিউব থেকে ৩” পরিমাণ কেটে নেয়া হয়। ভোতা কাটারটি ব্যবহার করে উপর থেকে 
৩/৪" নিচে একটি খাজ করা হয়। আর্মিং পোর্টটি একটি ১/৮” গর্ত যা খাজের একটু উপরে করা হয়। 

সংযুক্তিকরণঃ 

১. কপার তারের একমাথা ফায়ারিং পিনের সঙ্গে আটকান। তারটিকে কয়েক পাকে মোচড়ান এবং এক ফোটা সোলন্ডার দিন যাতে 
মোচড়ানো খুলে না যায়। 

২. ফায়ারিং পিন এবং তারের উপর দিয়ে স্প্রিংকে ঢুকিয়ে দিন। তেলের হালকা প্রলেপ দিন এবং সংযুক্ত গোটা যন্ত্রকে ফিউজ বডির 
ভিতর বসিয়ে দিন। 

৩. অপর প্রান্তের মধ্যে দিয়ে তারটিকে টানুন। খাজের উপরে এবং উপর থেকে ১/৪" নিচ পর্যন্ত জায়গাটিকে সুতা দিয়ে মুড়িয়ে দিন । 
৪. স্প্রিংকে সংকুচিত করে তারটিকে টানটান করুন। এ্যাংকর পিনের চারিদিকে পেচান এবং বাড়তি অংশ কেটে ফেলুন। যদি কিছুটা 
টিলা থাকে তবে পিনটিকে কয়েকবার পেচিয়ে একে টাইট করা যায়। টিউবের উপর পর্যন্ত পৌছে তারপর পিনটিকে রেখে দিন। 

৫. সুতার উপরের খালি জায়গা ইপোক্সি বা অটো বডি ফিলার দিয়ে পূর্ণ করুন। 

৬. প্রাইমার বা ডেটোনেটর এ্যাডাপ্টার একত্র করে লেড ব্রেক ফিউজের ন্যায় টিউবের মধ্যে রাখুন । 


৭৩ 


ইপোকি এ্যাংকর পিন 
দ্রাবক পোর্ট কপার তার 
শোষক 
স্প্রিং স্ট্রাইকার 
প্রাইমার 
এ্যাডাপ্টার 
খাজ 
ফ্লাশ ছিদ্র 





এসসিআর মডিফায়েড ইলেক্ট্রনিক ক্লক 

বাজারে অনেক ধরনের সময় পরিমাপক যন্ত্র পাওয়া যায় যেগুলোকে পরিবর্তিত করে ইলেক্ট্রনিক টাইম-ডিলে ফিউজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 
যেমনঃ ট্রাভেল এলার্ম, কাউন্ট-ডাউন টাইমার এবং ডিজিটাল এলার্ম ঘড়ি ইত্যাদি । এসব কিছুতেই একই কৌশল ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে SCR 
(Silicon Controlled Rectifier) সুইচ সার্কিট । যদিও বিভিন্নতার জন্য কিছুটা গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। 

5CR হচ্ছে একটি ইলেন্্রনিক সুইচ যা ঘড়ির এলার্ম বাজার (গুঞ্জন ধ্বনি) হতে যে ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক পাল্স উৎপন্ন হয় তাতে সার্কিট সম্পন্ন করে । 
একটি 90২ -এর তিনটি পা আছে - পাওয়ার ইন (ব্যাটারী থেকে), পাওয়ার আউট (ডেটোনেটরে), এবং গেট (এলার্ম বাজারে) (বিস্তারিত 
জানতে ড্রইং দেখুন)। 

যখন ঘড়ি SCR গেট (-1)-এর দিকে পাল্স নির্গত করে তখন সার্কিট সম্পন্ন করে এবং ব্যাটারী পজিটিভ দিক থেকে পাওয়ারকে 
ডেটোনেটরের দিকে যেতে দেয়। সার্কিট ড্রয়িংয়ে দুইটি উত্তম অংশ দেখানো আছে, একটি মোমেন্টারী সুইচ (3) এবং পাওয়ার সুইচ (9) । 
এদের অতটা প্রয়োজন নেই কিন্ত এগুলো ফিউজকে নিরাপদ করবে এবং এর ব্যবহার সহজ করবে । মোমেন্টারী সুইচ ব্যাটারী থেকে SCR - 
এ পাওয়ার প্রবাহ কেটে দেয়। এর প্রয়োজন আছে কেননা 90২ পুনরায় খুলবে (সার্কিট অসম্পূর্ণ হওয়া) না এমনকি যদিও ঘড়ি থেকে পাল্স 
নির্গমন বাধাগ্রস্থ হয়। যেকোন অন-অফ সুইচ ব্যবহার করা যায় তবে মোমেন্টারী সুইচ ব্যবহার সহজ এবং এটি ছোট । 

পাওয়ার ল্যাম্প ফায়ারিং তারের মধ্যে দিয়ে পাওয়ার (ডেটোনেটরকে জীলানের জন্য) প্রবাহিত হওয়াকে নির্দেশ করে । এটা জানা দরকার যে 
ডেটোনেটরটি একটি সক্রিয় পাওয়ার উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত কিনা কেননা এটি যদি তাৎক্ষণিক ডেটোনেট করে তবে ফলাফল কি হবে । 

ঘড়িটি বাজার থেকে খুব সহজেই পাওয়া যাবে। এবং দামও সস্তা । শুধুমাত্র একটি নতুন এবং নির্ভযোগ্য ব্যাটারী এতে লাগানো লাগতে পারে। 
তিনটি প্রধান ঘড়ি হচ্ছে ট্রাভেল এলার্ম, ডিজিটাল এলার্ম ঘড়ি, কাউন্টডাউন টাইমার। 

ভিন্ন ভিন্ন ঘড়ির এলার্ম বাজানোর কৌশল বিভিন্ন হয়। ট্রাভেল এলার্ম ঘড়িতে এলার্মের জন্য একজোড়া ক্ষুদ্র কাসা বা পিতলের স্প্রিং থাকে। 
কাউন্টডাউন টাইমারে দুইটি তার একটি বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । এটি ডিস্ক আকারে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। 

ঘড়ির কেস খুলে ফেলুন এবং এলার্ম বাজারকে দেখুন । একটি মাল্টিমিটারের সাহায্যে পজিটিভ সংযোগটি বের করুন। এখানেই এসসিআর- 
এর গেট (পা) লাগাতে হবে। 

প্রস্তুত প্রণালীঃ 


৭৪ 
সার্কিট সংযুক্তকরণ খুবই সাধারণ কাজ। নিরাপত্তার জন্য ডেটোনেটরের সঙ্গে সেফটি সুইচ লাগাতে হবে । এটি অপারেশনকে সহজ এবং 
নিরাপদ করবে । ডেটোনেটরটি সার্কিটে সংযুক্ত থাকা অবস্থায়ও টাইমারকে সেট করা এবং টেস্ট করা সম্পূর্ণ নিরাপদ । নিরাপত্তার আরেকটি 
দিক হচ্ছে যে তারটি ডেটোনেটরে যায় তাকে একটি ক্ষুদ্র স্টিরিও হেডফোন জ্যাকের সাথে লাগানো হয়। ডেটোনেটরের তার হেডফোনের 
প্লাগের সাথে লাগানো হয় । টাইমারটি চালু করে যখন দেখা হয় যে সার্কিটটি নিরাপদ তখন ডেটোনেটরটিকে জ্যাকে লাগানো হয় । 





A= SCR 

১. গেট 

২. পাওয়ার ইন 

৩. পাওয়ার আউট 
B=মোমেন্টারী সুইচ (এচ্ছিক) 
C=ব্যাটারী 
D=পাওয়ার ল্যাম্প (এচ্ছিক) 





১০২ সুইচিং সার্কিট 


অপারেশনঃ 
১. টাইমারটি সেট করুন বা নির্দিষ্ট সময়ে এলার্ম দিন। 
২. পাওয়ার ল্যাম্পটি দেখে নিশ্চিত হোন ডেটোনেটরের তারে পাওয়ার আছে কি না। 
৩. যদি সবকিছু ঠিক থাকে তবে ডেটোনেটরটিকে সংযুক্ত করুন । 
৪. কাউন্টডাউন চালু করুন। 
নোটঃ ডেটোনেটর তারের সঙ্গে একটি বাজার সংযুক্ত করে ডিলেটিকে কয়েকবার পরীক্ষা করুন। ডিলেটি তৈরীর কাজ শেষ হলে এবং বাজার 


শব্দ করলে SCR -কে রিসেট করে ডেটোনেটরের তার থেকে পাওয়ার প্রবাহ থামাতে ব্যাটারীটি খুলে ফেলুন বা মোমেন্টারী সুইচকে নিচে 
নামান। 


শর্ট ডিলে ইল্র্রিনিক সাকিট 

এই ডিভাইসটি সহজে তৈরী করা যায়, সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সস্তা । পার্টসগুলো সহজলভ্য এবং দাম পাচ ডলারের নিচে । ভিন্ন ভিন্ন 
সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিলে ১০ সেকেন্ড থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত হয় । ডিলের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য আর-২ এবং সি-১ (চার্ট দেখুন)-এর মান ব্যবহৃত 
হয়। 


৭৫ 





সার্কিট এবং এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনাঃ 

১. আর-১ - এটি একটি স্থির রেজিস্টর, মান ৪.৭ কে। এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। 

২. আর-২ - এটি আরেকটি রেজিস্টর। এটি স্থির, পরিবর্তনশীল বা এদুয়ের সমন্বয়েও হতে পারে । একটি পরিবর্তনশীল রোধের 
(পোটেনশিওমিটার) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনানুসারে ডিলেকে একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে এডজাষ্ট করা যায় । 

৩. সি-১ - এটি একটি ক্যাপাসিটর, একটি সাধারণ ইলেক্ট্রনিক উপাদান । একাকী বা আর-২ এর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে (উত্তম) এর 
মান বাড়ানোর মাধ্যমে ডিলেকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়৷ ক্যাপাসিটর (এবং রেজিস্টর) অনেক ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর দোকানে বা এসব 
দোকানে খোজাখুজি করলে পাওয়া যেতে পারে। 

৪. কিউ-১ - এটি একটি 2390০ ট্রানজিস্টর । অন্যান্য মডেলের ট্রানজিস্টরও ব্যবহার করা যায় । নিজে না বুঝলে সাপ্লায়ারের সাথে 
আলোচনা করতে পারেন। 

৫. 55510 চিপ - এটি এ যাবৎ আবিষ্কৃত IC চিপগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তম এবং অনেক সার্কিটে দেখা যায়। সস্তা এবং বিবিধ 
ব্যবহারোপযোগী । 

এটি তৈরীর আগে বা যেকোন সার্কিট তৈরীর আগে বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স সম্পর্কে কিছুটা পড়ালেখা করা উচিৎ। ইলেক্ট্রনিক্স পরীক্ষা করার সময় 
ডিলে বা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পরীক্ষা করার সময় সোল্ডার ছাড়া “ব্রেডবোর্ড” ব্যবহার করা ভাল। 

এই সার্কিট ১৪ এম রেজিস্টেস এবং ১০০০ ক্যাপাসিটেন্স ক্ষমতা সম্পন্ন (axed ০10) । কোন বিশেষ কারনে যখন ক্যাপাসিটরের মান 
বাড়াবেন তখন রেজিস্টরের মান বাড়ানোর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে । সংযুক্তি শেষ করার পর ডিলের সময় আবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত 
হতে হবে যে কোন পরিবর্তন হয়নি। সোন্ডারিং করার জন্য রেজিস্টেন্স বেড়ে যায় এবং সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। সবকিছু সংযোজন এবং 
পরীক্ষা করা হয়ে গেলে ইপোক্সি রেজিন বা এজাতীয় বস্তু দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে যা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে ইলেক্ট্রনিক উপাদানকে রক্ষা 
করবে। 

কিছু চমৎকার পাওয়ার সুইচ, আর্মিং সুইচ এবং ফায়ারিং ল্যাম্প সংযোজনের মাধ্যমে ডিভাইসটিকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সহকারে নড়াচড়া বা 
কার্যকর করা যায়। সবকিছু সম্পন্ন হলে পাওয়ার সুইচ সক্রিয় করা হয়। লাল বাতিটি যদি না জলে তবে আর্মিং সুইচটি অন করা হয়। বোমাটি 
এখন সক্রিয় এবং ডিলে সময় পরে এটি বিস্ফোরিত হবে । 


৭৬ 
লং-রেঞ্জ ইল্ন্ীনিক টাইমার 

এই ডিভাইসটি আগেরটির মতই কেননা এটিতেও 55510 চিপ কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। 4017 ডিকেড কাউন্টার সংযোজনের মাধ্যমে 
ডিলেকে বর্ধিত করা যায়। 555-এ এমনভাবে তার লাগানো হয় যাতে এটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর 4017-র দিকে একটি পাল্স নির্গত 
করে । এরকম 10টি পাল্স গ্রহন করে প্রথম 4017-টি পূর্বের চিপের ডিলে সময়কে 10 দিয়ে গুণ করবে । প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন করা 
যায় কিন্ত তা উদাহরণের মতো করে । যেমন, পাঁচটি ডিকেড কাউন্টার দুই মাসের ডিলে তৈরী করবে। 


অংশগুলোর মান পরিবর্তন করার মাধ্যমে পূর্বের উদাহরণের মত মূল সময় (555 কর্তৃক পাল্স নির্গত করার ফিকোয়েলি)-এর পরিবর্তন করা 
যায়। অনেক ডিকেড কাউন্টার ব্যবহার করার পরিবর্তে বড় মানের যন্ত্রাংশ (পূর্বের উদাহরণের মতো) ব্যবহার করতে প্রলুদ্ধ হবেন না। এটি 
একই ধরণের সার্কিট নয় এবং বড় মানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে তা সার্কিটকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং অনেক ঝামেলা করে । একটি 
নির্ভরযোগ্য ডিলে অতীব জরুরী | কিভাবে যন্ত্রাংশের মান থেকে ডিলে নির্ণয় করা যায় তা ক্যালকুলেশন চার্টে দেখানো হলো । 

ক্যালকুলেশন চার্টঃ 

F = (Frequency of output) 0.693 (Constant value for 555 IC) x 0.0001 (C-1, 100-uf capacitor) x 
1,000,000 (R-1, IM resistor) +2 x 4700 (R-2, 4.7K resistor) 


বা, F = 0.693 x 0.0001 x 1,009,400 
বা, F = 69.95 seconds 
555 প্রতি 69.95 সেকেন্ডে 4017 চিপে একটি করে পাল্স পাঠাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে রিসেট করবে । 10টি পাল্স গ্রহন করে 
(699.5 সেকেন্ড ডিলে বা 11 মিনিট 39 সেকেন্ড) এটি দ্বিতীয় 4017 চিপে একটি পাল্স পাঠাবে এবং রিসেট করবে । দ্বিতীয় 4017 চিপ 
10টি পাল্স গ্রহন করে (116.5 মিনিট ডিলে) একটি পাল্স নির্গত করবে এবং রিসেট করবে। এবং এভাবে চিপের পরিমান অনুসারে সামনে 
এগুবে। এখানে একটি উদাহরণ দেখানো হলো । যন্ত্রাংশগুলো পরিবর্তন করেও প্রয়োজনীয় ডিলে পাওয়া সম্ভব । 
উদাহরণঃ 555 + 100-uf capacitor (C-1) + 1M resistor (R-1) + 4.7K resistor (R-2) 555 

= 69.95 seconds 4017-1 

= 699.5 seconds 4017-2 

= 116.5 minutes 4017-3 + 19 hours, 25 minutes 4017-4 

= 194 hours, 18 minutes, or approximately 8 days 4017-5 

= Approximately 80 days 


ব্যাটারী সম্পর্কিত একটি নোটঃ 

যেকোন ইলেক্ট্রনিকের বিস্ফোরক ডিভাইসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নতুন ব্যাটারী ব্যবহার করতে হবে। আবহাওয়া ঠান্ডা হলে (৫০ ডিগ্রি 
ফারেনহাইটের নিচে) আালকালাইন ব্যাটারী ব্যবহার করতে হবে। এর চেয়ে কম তাপমাত্রায় ব্যাটারীটিকে অন্তরিত (ইন্সুলেটেড) হতে হবে। 
এক্সপান্ডিং ফোম ইনসুলেশন-এর ক্ষেত্রে একটি ক্যান থেকে স্প্রে করা হয়, এটি ভালো কাজ করে। এই অন্তরক উচ্চ তাপমাত্রায়ও ব্যাটারী 
এবং সার্কিটকে রক্ষা করবে। 


৭৭ 
বিভিন্ন প্রকার বোমা 
ইম্প্যাক্ট বোমা 
সাধারণ মিশ্রণ প্রণালীঃ 
সুচনাকারী পদার্থ প্রধান চার্জ বিস্ফোরক 
১৫% ১৫% ৭০% 
যেমনঃ লেড আাজাইড বা ফালমিনেট যেমনঃ টি.এন.টি যেমনঃ ইয়েলো পাউডার 
বিঃদ্রঃ যখন শুধুমাত্র ইয়েলো পাউডার ব্যবহৃত হবে তখন আনুপাতিক হার নিম্নরূপ হবে । এটি তেমন শক্তিশালী হবে না। 
সুচনাকারী পদার্থ প্রধান চার্জ 
১৫% ৮৫% 
যেমনঃ লেড আাজাইড বা ফালমিনেট যেমনঃ ইয়েলো পাউডার 
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Ball bearings 





চিত্রঃ ইম্প্যাক্ট বোমা 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. সুচনাকারী পদার্থ পাউডার হিসাবে থাকতে হবে । হাত বা আঙ্গুলের সাহায্যে পাউডার করতে হবে । চালুনী ব্যবহার করা যাবে না। 
২. প্রধান চার্জকে সতর্কতার সাথে গুড়া করুন। 


৩. বোমাটিকে সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে ভরুন। বোমার মধ্যে কোন খালি জায়গা থাকা যাবে না। খালি জায়গা খুবই বিপদজনক 
কেননা তা সূচনাকারী পদার্থকে ঘর্ষণের আঘাতজনিত কারনে বিস্ফোরিত করতে পারে । 


৪. যদি কোন খালি জায়গা থাকে এবং তা পরিমানে অল্প হয় তবে তা তুলা বা লোহার টুকরা দ্বারা ভরুন। 


৫. যে লোহার টুকরাগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো যদি বড় হয় তবে তাতে ছিদ্র করে বিষ ঢুকিয়ে দিন এবং ছিদ্রটি মোম দিয়ে 
আটকিয়ে দিন। অথবা টুকরাগুলো গরম করে বিষের মধ্যে ডুবান এবং বোমাতে ব্যবহার করুন । 


৬. বোমাটিকে একটি লাঠির সাহায্যে ছুড়ন। বোমাটিকে একটি লাঠির সাথে বেধে প্রথমে ঘোরান এবং তারপর ছুড়ে দিন। হঠাৎ করে 
ঝাকি দিয়ে ছোড়ার চেয়ে এটি নিরাপদ । 


১. বোমার সূচনা নিশ্চিত করার জন্য ষ্টীল কন্টেইনারের উভয় পাশে ষ্টালের টুকরা বা বল রাখতে হবে। 
২. বোমা এবং বলের মধ্যে কিছুটা ফাকা জায়গা রাখতে হবে । 
৩. বোমাটিকে সিল করার পর একে মৃদুভাবে ঝাকাতে হবে যাতে বলগুলোর সঙ্গে চার্জ বা মিশ্রনটি মিশ্রিত হতে পারে। 
৪. লক্ষ্য বস্তুর আকৃতি যেন কঠিনাকার হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে বোমাটি বিস্ফোরিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। 
ইম্প্যাক্ট বোমা তৈরীর নতুন পদ্ধতিঃ 


যেকোন শক্তিশালী মিশ্রন (পটাশিয়াম ক্লোরেট, আামোনিয়াম নাইট্রেট বা ইউরিয়া নাইট্রেট) ৯০% এবং উভয় পাশে ষ্টীলের টুকরা বা বলের 
সাথে ১০% লেড আাজাইড রাখলে বোমাটি ভালো কাজ করবে এবং নিশ্চয়তা সহকারে বিস্ফোরিত হবে। 


পরীক্ষাঃ ইম্প্যাক্ট গ্রেনেড (১৭-১২-৯৫) 
মিশ্রনঃ পটাশিয়াম ক্লোরেট (70103) + সালফার (9) 
উদ্দেশ্যঃ একটি ইম্প্যাক্ট গ্রেনেড তৈরী করা । 


৭৮ 





উপকরণ পরিমান 





পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) ২২ গ্রাম 
সালফার (9) ২ গ্রাম 
ডেটোনেটর (লেড আাজাইড) ১ গ্রাম 


ফিউজ 


লোহার কন্টেইনার ১ 
ছোট বল/টুকরা (প্রতিটি ৫মিমি) ১৬ 
প্লাস্টিক পাইপ ৭ ইঞ্চি 





প্রস্তুত প্রণালীঃ 


লে শি ০০:৩4 


GLY 


লোহার কন্টেইনারের নিচে ৮ টি ছোট বল রেখেছিলাম । 
বলগুলোর উপর ১/২ গ্রাম লেড আযাজাইড রেখেছিলাম । 
লেড আাজাইড-এর উপর মিশ্রন রেখেছিলাম । 
মিশ্রনের উপর আরও ৮ টি ছোট বল রেখেছিলাম । 
বলগ্ুলোর উপর ১/২ গ্রাম লেড আাজাইড রেখেছিলাম । 


জ্কু দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম । (জ্তু-র আশেপাশে থেকে সমস্ত মিশ্রন এবং লেড আযাজাইড পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত হোন 
কেননা স্কু-র ঘষা লেগে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে । অন্যদের কাছ থেকে দুরে গিয়ে একাকী জ্কু লাগানোর কাজটি করুন |) 


ডায়াগ্রামের মতো করে প্লাস্টিক পাইপের সাথে কন্টেইনারটি টেপ দিয়ে আটকেছিলাম (কন্টেইনারটি যেন উলম্বভাবে অবস্থান করে 
যাতে ভালোভাবে বিস্ফোরিত হয় ৷) 


. বোমাটিকে পাথরের উপর ছুড়ে দিয়েছিলাম ঘাসের উপর বিস্ফোরিত হবে না। হঠাৎ ঝাকি দিয়ে ছুড়বেন না। গ্রেনেড ছোড়ার মতো 


করে ছুড়ুন। 


Iron Container 





৪ ভালোভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল । 


তৈরী করা খুবই বিপদজনক ৷ এটি পরিত্যাগ করুন৷ 
প্রকৃত মিশনে এটি ব্যবহার করা খুবই বিপদজনক ৷ অল্প পরিমান ঝাকিতেই বিস্ফোরণ ঘটে । এটি পরিত্যাগ করুন । 
শার্পনেল তৈরীর জন্য কন্টেইনারের গায়ে দাগ কাটুন আ'্ামেরিকান গ্রেনেডকে অনুকরণ করতে পারেন। 


ফ্রাগমেন্টেশন গ্রেনেড 

কার্যকর ফ্রাগমেন্টেশন গ্রেনেড উচ্চমাত্রার একটি ব্লক বা কার্টিজ, শার্পনেল, নন-ইলেন্ত্র ব্রাস্টিং ক্যাপ এবং ফিউজের (ইনিশিয়েটর হিসেবে) 
সমন্বয়ে তৈরী করা যায়। শার্পনেল যেমন, পেরেক, বলবেয়ারিং বাইরে আটকানো থাকে । 

প্রয়োজনীয় বস্তসামন্ত্রীঃ 


>. 
২. 
৩. 


উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক 
নেইল (পেরেক) 
নন-ইলেন্ত্রিক ব্লাস্টিং ক্যাপ 


৭৯ 
৪. ফিউজ কর্ড 
৫. টেপ, স্ট্রিং তার বাগ্র 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 
১. স্ট্যান্ডার্ড খা ব্লক ছাড়া যদি অন্য বিস্ফোরক চার্জ ব্যবহৃত হয় তবে চার্জের কেন্দ্রে ব্লাস্টিং ক্যাপ প্রবেশ করানোর জন্য একটি গর্ত 
করুন । Tখা-কে তুলনামুলক নিরাপত্তার সাথে ড্রিল করা যায়। প্লাস্টিক বিস্ফোরকের ক্ষেত্রে একটি গোলাকার কাঠি ব্যবহার করে 
চার্জের কেন্দ্রে চাপ দিয়ে একটি গর্ত করুন। ব্রাস্টিং ক্যাপটিকে পুরাপুরি গ্রাস করার জন্য গর্তটিকে যথেষ্ট পরিমান গভীর করতে 
হবে। 
২. টেপ বা প্ু দিয়ে বা বেধে একটি বা দুইটি সারিতে পেরেক বা অন্যান্য শার্পনেলকে বিস্ফোরক বাক্সের সাইডে আটকাতে হবে । ব্লকের 
চারিদিক শার্পনেল দিয়ে পুরাপুরি ঢেকে দিতে হবে। 
৩. ফিউজ কর্ডের একদিকে ব্রাস্টিং ক্যাপকে রাখুন এবং প্লাইয়ার্স দিয়ে খাজ কাটুন । 
৪. নোটঃ ফিউজ কর্ডটি কতটুকু লম্বা হবে তা বের করতে একটি জানা দৈর্ঘ্যের কর্ডকে পুড়তে দিন। যদি ১২ ইঞ্চি পুড়তে ৩০ সেকেন্ড 
লাগে তবে ১০ সেকেন্ডের ডিলের জন্য ৪ ইঞ্চি (১০ সেঃমিঃ) ফিউজ লাগবে ইত্যাদি । 
৫. বিস্ফোরক ব্লকের মধ্যে ব্রাস্টিং ক্যাপটি প্রবেশ করান। ফিউজ কর্ডটিকে টেপ দিয়ে বা বেধে জায়গা মতো রাখুন যাতে গ্রেনেড ছোড়ার 
সময় পড়ে না যায়। 
অন্যান্য ব্যবহারঃ 
বিস্ফোরক ব্লকের এক দিকে নেইলগুলো লাগিয়ে একটি কার্যকরী, উদ্দেশ্যমুলক মাইন তৈরী করা যায়। বিস্ফোরক ইনিশিয়েটর হিসেবে 
ট্রিপওয়ার, প্রেসার প্লেট বা মোশন সেন্সর ব্যবহারের সুবিধা বাড়ানোর জন্য এক্ষেত্রে একটি ইলেন্ত্রিক ব্লাস্টিং ক্যাপ ব্যবহার করা হয়। 


পাইপ বোমা 

ইস্প্রোভাইজড্‌ বিস্ফোরক ডিভাইসের মধ্যে পাইপ বোমা খুব সম্ভবত সহজতম | এই বোমার পরিচিত রূপটি হচ্ছে একটি ছোট দৈর্ঘ্যের লোহার 
পাইপ যার দুই মাথা প্যাচ কাটা ক্যাপের মাধ্যমে বন্ধ করা। পাইপটি কোন একটি নিম্নমাত্রার বিস্ফোরক প্রপেলেন্ট (উৎক্ষেপক) দিয়ে পূর্ণ থাকে 
(সাধারণত গান পাউডার বা ম্যাচের বারুদ) । উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকও পাইপ বোমায় অবশ্যই ব্যবহৃত হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে পাইপ শুধুমাত্র 
ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবার জ্যাকেট (স্প্রিন্টার) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিক্ফোরণকে ধরে রাখায় অংশ গ্রহন করে না। অতএব কার্যতঃ 
এটি পাইপ বোমা নয়। একটি জ্বলনকারী, এবং একটি ডিলে বা একটি ফিউজ পাইপের বডি বা ক্যাপের ছিদ্র দিয়ে পাইপের মধ্যে প্রবেশ 
করাতে হবে । ছড়িয়ে পড়ার জন্য পেরেক বা বল বেয়ারিং পাইপ বডির বাইরে সেটে দেয়া হয় যাতে এই ডিভাইসটির অনেক দিকে ক্ষতি করার 
সামর্থ্য থাকে মোটামুটি ১০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে । পাইপ বোমা যেকোন টিউব ব্যবহার করে করা যায় । কিন্তু শক্ত পাইপ চূর্ণবিচূর্ণ হবার পূর্বে 
বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াকে ভালোভাবে ধারণ করতে পারে কাজেই বেশ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরণ পাওয়া যায়। নিরাপদ প্রস্ততকরণ প্রক্রিয়া, ভালো 
কার্যকারীতা, সর্বোচ্চ শক্তি এবং ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাইপ বোমা তৈরীর কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো । 


ক্ল্যাসিক পাইপ বোমার ডিজাইন 
ফিউজ 
পাইপ বডি 
নিয়মাত্রার বিস্ফোরক পূর্ণ) ফিউজ হোল (ড্রিল দিয়ে ফুটা করা) 





পাইপের ক্যাপ 


নিরাপদ প্রস্তুতিঃ 


একটি পাইপ বোমা একটি মারাত্মক এবং স্বাভাবিকভাবেই অনিরাপদ ডিভাইস । অনেক বোমাবাজ তাদের ডিভাইস যথাসময়ের পূর্বে প্রজ্বলিত 
হবার কারণে মারা গেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে, আহত হয়েছে বা অন্ধ হয়েছে এবং পরিণামে ধরা পড়ে গেছে। 


৮০ 

১. স্থির বিদ্যুতের কারণে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হওয়া । এজাতীয় স্কুলিঙ্গের উৎপন্ন হওয়া কমাতে পাইপের ভিতরে প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে 
তারপর প্রপেলেন্ট ভরা হয়। 

২. তাপ উৎস থেকে স্ফুলিঙ্গ বা শিখা । যেকোন বিস্ফোরক ডিভাইসকে কখনোই উন্মুক্ত শিখা বা স্কুলিঙ্গ যেমন, সিগারেট, কাঠের স্টোভ, 
মোমবাতি, গ্যাস ল্যাম্প ইত্যাদির কাছে নেয়া যাবে না। 

৩. বড় রকমের আঘাত বা বিস্ফোরণ শক্‌। যদি একটি পাইপ বোমা পড়ে যায় বা জোরে আঘাত করা হয়। তবে বোমাটি সরু বা পাতলা 
হলেও এটি বিস্ফোরিত হতে পারে । অপর একটি বিস্ফোরণের শক্‌ ওয়েভ, ফায়ার-আর্ম ডিস্চার্জ করা বা এমনকি একটি গাড়ির 
ইঞ্জিনের শক্তিশালী ব্যাক-ফায়ার-এর কারণেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে । একে বলা হয় সংবেদনশীল বিস্ফোরণ । এগুলো সাধারণত 
ঘটে না কিন্তু পাইপ বোমা তৈরী করার সময় এজাতীয় সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিৎ । 

৪. পাইপের প্যাচে পাউডার জড়িয়ে থাকা। এটি আপাতদৃষ্টিতে অসময়ে বোমা বিস্ফোরণের খুবই সাধারণ একটি কারণ । পাইপের 
প্যাচে পাউডার থাকলে পরে যখন পাইপের ক্যাপ লাগানো হয় তখন পাউডার-এ ঘষা লাগার মাধ্যমে পাউডার জ্বলে ওঠে এবং 
বিস্ফোরিত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় হচ্ছে একটি টুখ্রাস দিয়ে প্যাচগুলো পরিস্কার করে এবং শেষ পর্যায়ে পাইপ এবং 
ক্যাপের প্যাচে কিছুটা ভেসলিন লাগিয়ে তারপর ক্যাপ লাগানো । এছাড়া প্লাস্টিক ব্যাগে পাউডার ভরে বা ক্যাপের পরিবর্তে অন্যকিছু 
ব্যবহার করে যেমন, বন্ডো ব্যবহার করে এজাতীয় সমস্যা থেকে পরিব্রান পাওয়া যায় । 

শক্তি বা ক্ষমতা বাড়ানো 


১. যদি হাতে তৈরী প্রোপেলেন্ট ব্যবহার করেন তবে যতটা মিহি করা সম্ভব হয় করুন। তবে নিশ্চিত হোন যে এটি শুকনা এবং 
ভালেভাবে মেশানো হয়েছে। যদি বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ব্ল্যাক পাউডার ব্যবহার করেন তবে FFFF£ খুবই চমৎকার এবং এটি 
একটি ভালো ফিলার হিসেবে কাজ করে । যদি ধোয়াহীন পাউডার সহজলভ্য হয় তবে DBSP ব্যবহার করুন কেননা এটি SBSP- 
এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ৷ সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী নিশ্নমাত্রার বিস্ফোরক ফিলার হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরেট পাউডার । 

২. ধ্ৰংসক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পাইপের গায়ে ক্ষুদ্রাকৃতির বা সুচালো কিছু ফিতা বা টেপ দিয়ে লাগান যেমন, পেরেক, বল বেয়ারিং, 
নাট এবং বল্টু এবং যেকোন ক্ষুদ্রাকার স্র্যাপ মেটাল ইত্যাদি। 

ভালো কার্যকারীতা 

১. যদি একটি ফিউজ ব্যবহার করেন তবে নিশ্চিত হোন যে এটি শুকনা এবং ভালো অবস্থায় আছে। ভাল কার্ধকারিতার জন্য এরকম 
তিন চারটি ফিউজ একত্রে পেচিয়ে ব্যবহার করা একটা ভালো উপায় । যদি বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ফিউজ না পাওয়া যায় তবে হাতে 
তৈরী একটি উত্তম ফিউজ হচ্ছে “স্পার্কলার' ৷ এগুলো উজ্জবলভাবে জ্বলা আতশবাজি যা বাচ্চাদের জন্মদিনের কেকে ব্যবহৃত হয়। 
এটি একটি সোজা ধাতব তারের গায়ে ধীরে ধীরে জলে এরূপ প্রোপেলেন্ট আবরণ হিসেবে লাগানো থাকে । এগুলো সস্তা, খুবই 
সাধারণ এবং খুবই ধীরে এবং ভালোভাবে পোড়ে এবং যাকে নেভানো প্রায়ই অসম্ভব । 

২. যদি বোমার মধ্যে একটি হাতে তৈরী লাইট বান্ধ স্কুইব ব্যবহার করেন তবে আপনি যে ডিজাইনটি ব্যবহার করেছেন ওটার ব্যবহারিক 
প্রয়োগের ব্যাপারে নিশ্চিত হোন । বোমার ভিতরের খালি জায়গা ভালোভাবে প্রোপেলেন্ট দ্বারা পূর্ণ করতে হবে যাতে স্কুইবটি যখন 
জ্বলবে তখন যেন প্রোপেলেন্টের সাথে লেগে থাকে। 

৩. যেকোন সময় নির্দেশক, ঘড়ি বা ডিলেকে দুইবার চেক করুন। নিশ্চিত হোন যে তারগুলোর সংযোগ ঠিক আছে এবং যেখানে 
প্রয়োজন নতুন ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃত বোমায় কখনোই টেষ্ট না করে কোন ডিজাইন, সিস্টেম বা প্রোপেলেন্ট ব্যবহার 





করবেন না। 
নোটঃ স্মরণ রাখবেন একটি অবিস্ফোরিত বোমা ইনভেষ্টিগেটরদের জন্য শেষ চিহ্ন যার সাহায্যে তারা আপনি কে এবং তার তথ্য প্রমান পেয়ে 
যেতে পারে । একটি বোমা তৈরী হওয়ার পর এর কাজ হচ্ছে বিস্ফোরিত হওয়া ... যথাসময়ে । 
সুবিধাজনক পাইপ বোমা তৈরীর জন্য কিছু ধারণাঃ 


এক ফুট পাইপ কেটে এবং প্যাচ কেটে রাখা পাইপ সেকশন এবং ক্যাপ ব্যবহার না করে কমপক্ষে এক ইঞ্চি অন্তঃ্ব্যাস বিশিষ্ট বাতিল করা 
পাইপ থেকে এক ফুট অংশ কেটে নিন। প্রান্তগুলো বন্ধ করার জন্য ক্যাপ না কিনে অটো বডি ফিলার যেমন বন্ডো ব্যবহার করুন। এটি করার 
জন্য প্রথমে প্রতি মাথায় পরিধি বরাবর ড্রিল দিয়ে ছয় বা আটটি ১/৪ ইঞ্চি ফুটা করুন। এরপর এক প্রান্ত এক ইঞ্চি গভীর করে ভরার জন্য 
যথেষ্ট পরিমান বন্ডো মেশান এবং একটি কাগজের উপর উচু করে রাখুন। পাইপের একমাথা মেশানো বন্ডোর উপর রাখুন । লক্ষ্য রাখুন যাতে 
এক ইঞ্চি পরিমান পূর্ণ হয় এবং ফুটোগুলো দিয়ে বাইরের দিকে কিছুটা বের হয়ে যায়। এবার বন্ডোকে শক্ত হতে দিন। পাইপের কেন্দ্রে ফিউজ 
এবং প্রজ্বলিত করার তারের জন্য একটি ছিদ্র করুন ৷ বন্ধ মাথা নিচের দিকে দিয়ে পাইপটিকে খাড়া করুন। পাইপের অর্ধেক পর্যন্ত প্রোপেলেন্ট 
দিয়ে পূর্ণ করুন। ফিউজ এবং ইগনাইটারকে বিপরীত দিকের পাইপের গায়ের সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগানোর জন্য কিছুটা জায়গা খালি রাখুন । 
আঠা শুকিয়ে গেলে আবার প্রোপেলেন্ট দিয়ে পূর্ণ করতে থাকুন এবং উপর থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত খালি রেখে পূর্ণ করুন। বন্ডো দিয়ে খালি 
জায়গা পূর্ণ করুন এবং লক্ষ্য রাখুন যাতে বন্ডো ফুটোগুলো দিয়ে বাইরের দিকে কিছুটা বের হয়ে যায়। এবার বন্ডোকে শক্ত হতে দিন। এই 
বন্ডো ক্যাপ পাইপ বোমের চাপকে কিছুসময় ধরে রাখবে এবং লোহার পাইপকে নিজে থেকেই টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া নিশ্চিত করবে । এই 
পাইপ বোম ডিজাইন আসলেই ভালো কাজ করে এবং সস্তা, তৈরী করা নিরাপদ এবং পাইপ সেকশান এবং ক্যাপ কেনা থেকে কম তথ্যপ্রমান 
রাখে । 


উন্নত পাইপ বোম ডিজাইনঃ 


৮১ 





বন্ডো ক্যাপ পাইপ বডি বন্ডো ক্যাপের জন্য ছিদ্র 


কছু পরাক্ষার পর এমন একাট পাইপ বোমা তেরা করা সম্ভব হয়েছে যা মেটাল [ডটেক্টরকে ফাক দতে সক্ষম এক্ষেত্রে PVC পাইপ বডি 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি এক ফুট PVC সেকশন যা কেনাও যেতে পারে আবার তৈরী করেও নেয়া যেতে পারে। ক্যাপ কিনে PVC 
সিমেন্ট দিয়ে আটকানো যেতে পারে বা বন্ডো ক্যাপও ব্যবহার করা যেতে পারে । এই ডিজাইনে আমরা কোন ধাতু ব্যবহার করবো না সুতরাং 
আমাদের ফিউজ বা প্রজ্জলক এবং ডিলে অবশ্যই অধাতব হতে হবে । এবং আমাদের ক্ষুদ্র ধারালো অংশও ধাতব হওয়া যাবে না এক্ষেত্রে 
মার্বেল পাইপ বডির সঙ্গে আটকে দিতে হবে যা ভালই কাজ করবে। এই বোমা ধাতব বোমার মতো অতটা শক্তিশালী হবেনা কেননা এর 
PVC পাইপ বিস্ফোরিত করার গ্যাসকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনা যা শক্তিশালী বিস্ফোরনের জন্য অপরিহার্য । কিন্তু যদি এটি সঠিকভাবে 
তৈরী করা হয় এটি পাচ থেকে সাত মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ভালই ক্ষতিকর তান্ডব চালাবে । 


মেইল বোমা 


এধরণের ডিভাইসে একটি খাম বা ছোট প্যাকেজ থাকে যাতে বিস্ফোরক ডিভাইস থাকে এবং যা খাম খোলা মাত্র বা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে 
ডেটোনেট করা হয়। মেইল বোম দুই ধরণের 


লেটার বোমা 

লেটার বোমা প্যাকেজ বোমার চেয়ে কম সন্দেহ তৈরী করে । এই ডিভাইসে একটি খাম থাকে যাতে ডেটোনেটর সহ বিস্ফোরক থাকে খোলা 
মাত্রই বিস্ফোরিত হওয়ার কৌশল থাকে । সাধারণ বানিজ্যিক খাম বা বড় ফোল্ডার ব্যবহৃত হতে পারে। সমস্যা হচ্ছে খামের ভিতরের অল্প 
পরিমান জায়গা । এজন্য খুবই শক্তিশালী উচ্চ মাত্রার বিস্ফোরক প্রয়োজন । শীট বিস্ফোরকের মধ্যে ॥-118 বা M186 এজাতীয় কাজের 
জন্য উত্তম । সেনাবাহিনীর শীট বিস্ফোরক সহজে পাওয়া সম্ভব নয় তবে শীট বিস্ফোরক কিভাবে তৈরী করা যাবে তা এখানে হাতে তৈরী 
বিস্ফোরক অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। শীট বিস্ফোরককে খামের মাপে সাইজ করে বসানো হয় এবং ডেটোনেটর সেট করা হয় এবং খাম 
খোলামাত্র বিস্ফোরিত হবার সবচেয়ে প্রমানিত পদ্ধতি হচ্ছে মিউজিক্যাল গ্রিটিং কার্ড। এটি এমন একধরনের কার্ড যা খোলা মাত্র একটি ক্ষুদ্র 
স্পিকারে একটি টোন বাজানো হয় যা একটি ঘড়ির ব্যাটারির সাহায্যে চলে । এই তৈরী করা সার্কিটটির স্পিকারের সংযোগস্থলে ডেটোনেটর 
(অধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যাটারী প্রয়োজন) সংযোগ করা হয় এবং কার্ডের মধ্যে শীট বিস্ফোরক এবং ডেটোনেটর রাখা হয়। 

এই ডিভাইসের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে এটি অপরেটরকে খুব বেশি পরিবর্তনের সুযোগ দেয় না। সন্দেহের উদ্রেক না করে ক্ষয়ক্ষতি বাড়ানোর 
কোন কিছু যোগ করার কোন পথ নেই । এজাতীয় আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মুখ্য ব্যক্তিকে ধ্বংস করা এবং এটি একমাত্র সম্ভব যদি এ 
ব্যক্তি আপনার ডিভাইসকে কোনভাবে সন্দেহ না করে। 


প্যাকেজ বোমা 

এজাতীয় ডিভাইসের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিস্ফোরক ডিভাইস ব্যবহার করবে সে বিষয়ে ব্যবহারকারীর বেশ কয়েকটি অপশন থাকে । একটি 
নিম্নমাত্রার বিস্ফোরকের পাইপ বোমা বা উচ্চমাত্রার বিস্ফোরকও ব্যবহৃত হতে পারে । এটা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর নিকট কোন বিস্ফোরকটি 
সহজলভ্য । প্যাকেজের সাইজ একটি ভিডিও ক্যাসেটের কেসের আকৃতি থেকে শুরু করে একটি জুতার বাক্স বা এর চেয়ে বড়ও হতে পারে 
যাতে একটি শক্তিশালী বোমা তৈরীর জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে। 

হাত দিয়ে দেয়া যায় এরকম প্যাকেজের উপর ভিত্তি করে এই ডিভাইসটি অনেক প্রকার হতে পারে । যা একটি তার বা রেডিও নিয়ন্ত্রিত 
ইনিশিয়েটরের সাথে যুক্ত থাকে। এটি যাকে টার্গেট করা হয়েছে তার দরজায় রেখে আসা হয় এবং যখন তিনি এটি গ্রহন করেন বা কাছে যান 
তখন একজন অপারেটর দুর থেকে এর বিস্ফোরণ ঘটান । তার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম যথেষ্ট সহজ । এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বেশ একটি লম্বা 
তার। যখনই তা স্পর্শ করা হয় তখনই সার্কিট সম্পূর্ণ হয় এবং ইনিশিয়েটর বা ডেটোনেটরে পাওয়ার যায়। এটি মনে রাখা দরকার যে যত 
বেশি লম্বা তার হবে তত বেশি পাওয়ার প্রয়োজন হবে । সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারী ব্যবহার করা দরকার । এটি 
বেশ বিপদজনক আক্রমন পন্থা । সুতরাং ধরা না পড়ার জন্য মজবুত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন । 


৮২ 
ব্যাক প্যাক বোমা 


ব্যাক প্যাক বোমা সাধারণত একটি ব্যাক প্যাক বা বড় ব্যাগে লুকানো থাকে । ব্যবহারকারী ডিভাইসটিকে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যায় এবং এটিকে 
রেখে আসে । তিনি চলে আসার পরপরই এটি বিস্ফোরিত হয় । একটি ব্যাক প্যাকে বেশ বড় এবং শক্তিশালী ডিভাইস (৬০-৭০ পাউন্ড পর্যন্ত), 
বিস্ফোরক ও শার্পনেলসহ রাখার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে । এজাতীয় ডিভাইসের ক্ষেত্রে নিয় বা উচ্চ মাত্রার বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়। 
নিম্নমাত্রার বিক্ষোরকের ক্ষেত্রে ভয়াবহতা বাড়ানোর জন্য শার্পনেল ব্যবহৃত হয়। এটি প্রয়োগের সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 
যদি ঠিকমতো তৈরী করা, সেট করা বা বহন করা না হয় তবে তা ব্যবহারকারীকে মাছের খাবারে পরিণত করবে। 


গাড়ি বোমা 

এজাতীয় বোমার জন্য একটি প্যাসেঞ্জার ভ্যান সবচেয়ে ভালো তবে একটি বড় সেডান বা একটি বড় ট্রাকও যথেষ্ট হতে পারে । বড় ভাড়া করা 
ভ্যানগুলোকে বাদ দেয়া যেতে পারে । দামী এবং সহজলভ্য নয় যেমন "শখ" বা ০-4 ব্যবহার করার চেয়ে সস্তা এবং হাতে তৈরী বিস্ফোরক 
ব্যবহার করা উচিৎ। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে AN-F0 ৷ যার প্রতি ১০০ পাউন্ডের দাম পড়বে ১৫ ডলার । 


সিলিম্ত্রিক্যাল ক্যাভিটি শেপড্‌ চার্জ (সিলিন্ডার আকৃতির গহ্বরে চার্জ) 

একটি আকৃতির চার্জ একটি সাধারণ পাইপ হতে তৈরী করা যায়। এটি ১-১/২ ইঞ্চি (৩-১/২ সেমি) ষ্টাল ভেদ করবে যা ১-১/২ ইঞ্চি (৩-১/২ 
সেমি) ব্যাসের গর্ত তৈরী করবে । এধরণের ডিভাইস একটি সামরিক যানকে অকেজো করতে পারবে, নিরাপত্তা দরজা এবং সিন্দুককে ফাটল 
তৈরী করতে পারবে বা একটি ভারী শিল্প যন্ত্রাংশকে ধ্বংস করতে পারবে । 


প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্ৰীঃ 
১. লোহা বা ষ্টীলের পাইপ, ২ হতে ২-১/২ ইঞ্চি (৫ থেকে ৬-১/২ সেমি) ব্যাস বিশিষ্ট এবং ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি (৭-১/২ থেকে ১০ সেমি) 
লম্বা। 
২. ধাতব পাইপ, ১/২ থেকে ৩/৪ ইঞ্চি (১-১/২ থেকে ২ সেমি) ব্যাস এবং ১-১/২ ইঞ্চি (৩-১/২ সেমি) লম্বা, দুই মাথা খোলা । 
পাইপের গা যতটা চিকন হয় তত ভালো । 
৩. ব্রাস্টিং ক্যাপ 
৪. অধাতব রড, ১/৪ ইঞ্চি (৬ সেমি) ব্যাস বিশিষ্ট 
৫. প্লাস্টিক বিস্ফোরক 
প্রস্তুত প্রণালীঃ যদি প্লাস্টিক বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়- 
১. বড় পাইপটি সমতল মেঝেতে রাখুন ৷ হাতের সাহায্যে এবং আস্তে আস্তে টিপে বিস্ফোরক পাইপে ভরুন। উপরে আনুমানিক ১/৪ 
ইঞ্চির (৬ মিমি) জায়গা খালি রাখুন । 
২. বিস্ফোরকের কেন্দ্রে রডটিকে প্রবেশ করান । গর্তটিকে ছোট পাইপের ব্যাস এবং দৈর্ঘ্যের সমান বড় করুন । 
৩. ছোট পাইপটি গর্তে প্রবেশ করান। 
৪. গুরুত্বপূর্ণঃ নিশ্চিত হোন যাতে বিস্ফোরক এবং ছোট পাইপের মধ্যে সরাসরি সংযোগ থাকে । যদি প্রয়োজন পড়ে পাইপের চারপাশে 


বিস্ফোরক আস্তে আস্তে ঠেসে দিন। 
৫. নিশ্চিত হোন যে ওখানে ছোট পাইপের উপরে ১/৪ ইঞ্চি (৬ মিমি) খালি জায়গা আছে। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে কিছুটা বিস্ফোরক 
সরিয়ে ফেলুন । 
৬. পাইপটিকে উল্টা করে ধরুন এবং ব্লাস্টিং ক্যাপের জন্য গর্ত করতে রডটিকে বিপরীত প্রান্তের বিস্ফোরকের কেন্দ্রে ১/২ ইঞ্চি (১-১/৪ 
সেমি) ঢোকান। 
সাবধানতাঃ চার্জটি ব্যবহারের আগে ব্াস্টিং ক্যাপ প্রবেশ করাবেন না। 
ব্যবহার বিধিঃ 


পদ্ধতি ১৪ যদি ইলেন্ত্রিক ব্রাস্টিং ক্যাপ ব্যবহার করা হয় 
১. ব্রাস্টিং ক্যাপটি এর জন্য তৈরী করা গর্তের মধ্যে রাখুন । সাবধানতাঃ চার্জটি ব্যবহারের আগে ব্রাস্টিং ক্যাপ প্রবেশ করাবেন না। 
২. পাইপের অপর মাথাটি লক্ষ্যবস্তর বিপরীতে রাখুন। যদি লক্ষ্যবস্ত সমতলে না থাকে তবে একে লক্ষ্যবস্তর সঙ্গে পাইপের 


উপরিভাগকে টেপ বা স্ট্রিং দিয়ে বাধুন। 
৩. সাবধানতাঃ নিশ্চিত হোন যাতে পাইপের ভিত্তি লক্ষ্যবস্তর সাথে সমতলবর্তী থাকে এবং পাইপের ভিত্তি এবং লক্ষ্যবস্তর মাঝে আর 
যেন কিছু না থাকে। 


৪. ফায়ারিং সার্কিটের সাথে ব্লাস্টিং ক্যাপের লিড সংযুক্ত করুন। 

পদ্ধতি ২ - যদি নন-ইলেন্ত্িক ব্রাস্টিং ক্যাপ ব্যবহৃত হয়ঃ 
১. ফিউজের চারিদিকে ক্যাপে খাজ কাটুন । সাবধানতাঃ ফিউজটি যেন যথেস্ট লম্বা হয় যাতে ডিলেটি নিরাপদ হয়। 
২. পদ্ধতি ১ এর ধাপ ১, ২ এবং সাবধানতা অনুসরণ করুন 


৮৩ 
৩. প্রস্ততি সম্পন্ন হলে ফিউজে আগুন জালান। 











এরর কোন কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে জ্বালিয়ে দিতে ব্যবহৃত হয় । 
পেট্রোল বোমা 
উপকরণঃ 

উপকরণ পরিমান 

পেট্রোল ৯০% 

সালফিউরিক এসিড ১০% 

হোয়াইট পাউডার/ ব্লাক পাউডার ২০% 

কাচের বোতল ১টা 
প্রস্তুত প্রণালীঃ 


১. পরিস্কার খালি কাচের বোতলে ৯০% পেট্রোল দিয়ে ভর্তি করতে হবে। 
২. উক্ত বোতলের ভিতরে সালফিউরিক এসিড ১০% ভর্তি করে বোতলের মুখ ভাল করে লাগাতে হবে। 
৩. এবার একটু তুলার মধ্যে পানি লাগিয়ে বোতলের মুখ এবং সমস্ত বডি ভাল করে মুছতে হবে যাতে করে এতটুকুও এসিড লেগে না 
থাকে । অতপর শুকনো তুলা দিয়ে বোতলটি মুছতে মুছতে শুকিয়ে ফেলতে হবে। 
৪. এবার বোতলের মাপে পলিথিন কেটে নিয়ে তার উপর হোয়াইট বা ব্ল্যাক পাউডার বিছিয়ে পলিখিনটি বোতলের বডিতে ভালভাবে 
প্যাচিয়ে বেধে দিতে হবে । আপনার পেট্রোল বোমা তৈরী শেষ । 
৫. এবার এই পেট্রোল বোমাটি শক্ত কোন বস্তুতে নিক্ষেপ করলে বোতলের কাচ ভেঙ্গে গেলেই বোতলের সালফিউরিক এসিড বোতলের 
বাহিরে লাগানো ব্ল্যাক পাউডার-এর সংস্পর্শে আগুন জালাবে এবং তাতে পেট্রোল জ্বলে উঠবে এবং লক্ষ্যবস্তকে পুড়াবে। 
বিঃদ্রঃ লক্ষ্যবস্ততে নিক্ষেপ করার পর বোতল যদি না ভাঙ্গে তাহলে পেট্রোল বোমাটি ফাটবে না। সে জন্য এমন স্থানে বা এমন ভাবে নিক্ষেপ 
করতে হবে যাতে করে বোতলটি ভেংগে যায় । 
“ড্রানো” + ব্রেক ফ্লুইড ফায়ার বোম 
এটি একটি বিশেষ ধরনের মলোটোভ ককটেইল। এতে কোন ফিউজ বা ইনিশিয়েটর দরকার নেই । একটি কাচের বোতলে ব্রেক ফ্লুইড রেখে 
তাকে একটি কাগজের ব্যাগে নিচে কিছু “ড্রানো” স্ফটিক রেখে তাতে রাখা হয় । যখন ডিভাইসটি ছোড়া হয় তখন বোতলটি ভেঙ্গে ফ্লুইড এবং 
ড্রানো মিশে যায় যাতে শিখাসহ বিস্ফোরিত হয় । 
মলোটোভ ককটেইল 


এতে একটি কাচের বোতলের ১/৪ অংশ দাহ্য তরল ফুয়েল ভর্তি থাকে এবং বোতলের মুখে একটি ফুয়েল ভেজানো কাপড় বা কাগজ ঠেসে 
দেয়া থাকে। ১/৪ অংশ (আয়তন হিসেবে) তরল সাবান যোগ করা হয় যা ফুয়েলকে আঠালো করবে এবং লক্ষ্যবন্তর গায়ে লেগে থাকবে। 
ফিউজ জ্বালানো হয় এবং বোতলটি লক্ষ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর এটি চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে মোটমুটি ৪ ফুট ব্যাসার্ধের বৃত্তে শিখা ছড়িয়ে পড়ে। 
বোতলটিকে বেশি ভর্তি করবেন না তাহলে তা আপনার হতেই বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। 


Fuel Soaked Rag 


Glass Bottle 


Liquid Fuel 


Classic Molotov Cocktail 


৮৪ 
যখন বোতলটি ছোড়া হবে তখন বোতল ভেঙ্গে সালফিউরিক এসিড বের হয়ে আসবে এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট ও চিনির (১৪১) মিশ্রনের 
সংস্পর্শে আগুন উৎপন্ন করবে। 





rye OLD 
Old 01117 
58 
উজ! 
5% (8 
[১ 
চিত্রঃ মলোটোভ (পুরাতন ও 
নাপাম বোমা 
এতে নিম্নোক্ত উপাদান থাকেঃ 





বেনজিন (0676) চিনি সাবান (ধাতব) 
৯ ১ ১ 








সাধারণ সাবান থেকে ধাতব সাবান তৈরীর পদ্ধতিঃ 
১. এক টুকরা সাবান নিয়ে ৫ গ্রাম গ্যালুমিনিয়াম সালফেট এবং ৫ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট সহ ভালোভাবে ফুটাতে হবে এবং 
নাড়তে হবে । এটিই ধাতব সাবান । 
২. নাপাম বোমার মিশ্রনটি এর সঙ্গে ভালোভাবে মেশান । এখন এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ৷ 
৩. আপনি ম্যাগনেশিয়াম পাউডার + এ্যালুমিনিয়াম পাউডার এবং লৌহ পাউডার এবং ফোম এবং ফসফরাস ব্যবহার করতে পারেন । 
প্রচুর পরিমান ফসফরাস ব্যবহার করলে তাকে ফসফরাস নাপাম বোমা বলে । এটি নিজে নিজেই জ্বলে । 





Yellow 
Powder Datonater Capsule of 


| Instances 





চিত্রঃ নাপাম বোমা প্রস্তুতি । 
সোডিয়াম বোমা 
এতে নিম্নোক্ত উপাদান থাকেঃ 
21৪. + 21720 হল 2NaOH + [7 





সোডিয়াম (৪) পানি (720) 
2Na = ৪৬ গ্রাম 21720) = ৩৬ গ্রাম 








সতর্কতাঃ 

খালি হাতে স্পর্শ করবেন না এবং আপনার চোখের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । এটি চোখকে পুরাপুরি নষ্ট করে দেয়। 
একটি বোতলের অর্ধেক পানি দিয়ে ভরতে হবে । সোডিয়ামের দুইটি ক্যাপসুল এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইডের দুইটি ক্যাপসুল নিতে হবে । পানির 
স্পর্শে সোডিয়াম আগুন উৎপন্ন করবে এবং পানির স্পর্শে কার্বাইড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে । এই ছোট বোতলটি একটি তেলের 
ট্যাংকারের মধ্যে রেখে দিতে তা বিস্ফোরিত হবে এবং তেলে আগুন ছড়িয়ে পড়বে । 


৮৫ 








576৩1 Container 


ম্যাগনেসিয়াম বোমা 


পরীক্ষার জন্য একটি পাথরের উপর ছুড়ে দিলে সালফিউরিক এসিড পটাশিয়াম ক্লোরেট + চিনির মিশ্রনের সাথে বিক্রিয়া করে আগুন জালাবে। 
অতপর ম্যাগনেসিয়াম পাউডারে আগুন ধরে স্টীল কন্টেইনারটি বিস্ফোরিত হবে । 


Magnis sum 


51261 
Container 





চিত্রঃ ম্যাগনেসিয়াম বোমা ৷ 
ফসফরাস বোমা £- 
Datonate 
11১০1 In glass INT 
Capsule or 
Yellow 
Powder 
Phashorous in 
Water 
51661 case 
চিত্রঃ ফসফরাস বোমা । 
13164 বোমা £- 





চিত্রঃ BKA বোমা। 


৮৬ 








স্মোক বোমা £- 
উপকরণঃ 
পটাশিয়াম ক্লোরেট (70103) চারকোল 
৬০% 80% 





একটি লোহার পাইপে মিশ্রনটি রেখে ফিউজের সাহায্যে প্রজ্জলিত করলে দীর্ঘসময় ধরে ধোয়া পাওয়া যাবে। 
এটি একটি বস্তাপচা স্মোক বোমা ১৯৯৬ সালের আগে ব্যবহৃত হয়েছিল। 


1০103 + Charcool 
Fuse 











চিত্রঃ স্মোক বোমা । 
ফ্ল্যাসিং বোমাঃ- 
পটাশিয়াম ক্লোরেট (0103) চিনি ম্যাগনেশিয়াম 
৩ ১ ১ 
একটি লোহার পাইপে মিশ্রনটি নিয়ে একটি ফিউজের সাহায্যে জ্বালাতে হবে । এটি দীর্ঘসময় ধরে আলো দিবে । 
টাইম ডিলে ফায়ার বোমা 


এটি একটি বিশেষ ধরনের মলোটোভ ককটেইল যাতে টাইম ডিলে কৌশল সংযোজন করা থাকে । এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ঘটনাস্থল ত্যাগ করার 
কিছু পরেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয় । এ ধরনের বোমাতে একটি প্লাস্টিকের কন্টেইনারে ফুয়েল পরিপূর্ণ করে ভরা হয়। একটি ছোট, ওয়াটার 
প্রুফ পাইপ বোমা কন্টেইনারের উপরে রাখা হয় এবং টাইম ডিলেতে সময় ঠিক করে দেয়া হয় । যখন পাইপ বোমা বিস্ফোরিত হয় এটি 
চারিদিকে শিখাকে ছড়িয়ে দেয় এবং বেশ বড় অগ্নিকান্ড তৈরী করে। 


Pipebonb Wired To Timer 


Plastic Container Filled With Fuel 


Time Delay Firebomb 














































































































পরিশিষ্ট 
বিস্ফোরকের তুলনামূলক শক্তির তালিকা 
তালিকা - ১ 
ক্রমিক নং | নাম পাওয়ার | রেঞ্জ/শক্তি-প্রতি সেকেন্ডে 
১ RDX 8387 M.P.S 
২ PETN 8387 M.P.S 
৩ DYNAMITE (বেশী শক্তিশালী) [7800 | MPS 
8 DYNAMITE (মধ্যম শক্তিশালী) | 7600 | M.P.S 
৫ DYNAMITE (সাধারন) 7500 M.P.S 
৬ NITRO-GLYCERIN 7700 M.P.S 
৭ TNF (পিকরিক) 7650 M.P.S 
৮ C4 7630 M.P.S 
৯ C3 7625 M.P.S 
১০ TNT 7000 M.P.S 
১১ LEAD AZAID 5327 M.P.S 
১২ MERCURY FULMINATE | 5032 M.P.S 
১৩ BLACK POWDER 400 M.P.S 
তালিকা - ২ 
ক্রমিক নং | নাম পাওয়ার | রেন্স পানিতে শক্তি 
১ TNT 21000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
২ TETRIL 23000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
৩ C3 26000 | 7.১ সেকেন্ডে | ভাল 
8 C4 26000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
৫ DYNAMITE 16000 | P.$ সেকেন্ডে | ভাল 
ঙ৬ AMMONAL CHARGE 11000 1 P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
৭ PETN 2000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
৮ [772 26000 | 7.১ সেকেন্ডে | খুব ভাল 
৯ PE3 26000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
১০ PEsA 26000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 
১১ WBOX 26000 | P.S সেকেন্ডে | খুব ভাল 














৮৭ 


